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প্রপম খড । 





শনঙ্গীভ-স্হুপ্পাক্কস্তর 
(আধ্যত্বিক গীতাবলী ) 


প্রথম শত । 





ইত হী ৬/স্যখন্না সঙ্গীত। 
মুখনিঃস্যত 
প্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক 


( ভূতপুর্বব আলিপুর জজ্‌ আদালতের উকীল) 
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। 





মূল্য ॥* আট আনা মাত্র। 


প্রাতিস্থান :২-৩১ নং পদ্পপুকুর স্রাট, খিদিরপুর--গ্রস্থকারের নিকট। 


৩১ নং পদ্পুকুর স্ত্রীট, খিদিরপুর হইতে 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


কলিকাতা, ১২নং সিনলা ষ্টাট্‌, 
এমারেল্চ, প্রিণ্টিং ওয়ারকস্‌ হইতে 
বিভারীলাল নাথ কর্ডুক মুদ্রিত। 


এ শা 2.০ রি 
শু, 
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চি 
সা 
কি 
চি 


এ 
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ভূমিক!। 


এই কয়েকটি সঙ্গীত পুক্তিকাকারে যুদ্রান্কিত করাইয়া আধ্যাত্মির 
জগতে সুধীগণের করে পুষ্পাগ্তলি স্বরূপ অর্পণ করিলাম, সাদরে গৃহীত 
হইলে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। এই সঙ্গীতগুলির রচনা সম্বন্ধে, 
কিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার ইচ্ছা করি, ভরসা করি পাঠক আমাকে মাপ 
করিবেন। আমার বর়ঃক্রম এক্ষণে একাত্তর ৭১ বৎসর হইয়াছে। ইতি; 
পূর্বে আমি কখনও একটিও গীত রচন! করিতে পারি নাই; বা কখনও 
গান গাহি নাই। আমি ১৮৭২ সাল হইতে আলিপুর জজ-আদালতে 
ওকালতি কার্য্য করিয়া ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মানে অবসর গ্রন্থণ 
করিয়াছি, এ সময়ে কেবল বিষয়-তৃষ্ণার বাসনায় ঘুরিয়াছি, রজ ও তম 
গুণে ডুবিয়াছিলাম, কথনও ভুলিয়াও ই্টচিন্তা করিতাম না। আমি 
১৯০৯ সালে চক্ষের পীড়া বশতঃ পুস্তক পড়িতে পারিলাম না । ওকালতি 
কার্য করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল ! শীঘ্রই অবসর 
গ্রহণ করিব, এই মনম্থ করিলাম, কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম যে কিরূপ 
দিনযাপন হইবে, কারণ মন অতীব চঞ্চল, স্থির হইবার নহে, কুচিস্তা ও 
ছুর্ভাবন! আমিতে পারে। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত 
হইইল। ১৯১০ সালের শেষভাগে একদিবস অকল্মাৎ দৈবের অনুগ্রহে 
মনে উদয় হইল যে, হার আমি কি করিলাম, ভূষ্ণা ও বাসনার তাড়নায় 
পারজিক মঙ্গল ,ন! দেখিয়! বুথায় জীবন নষ্ট করিলাম। ভগবানের 


টি 


নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, আমার মনে আধ্যাত্মিক ভাবের অঙ্কুর উদয় 
করিয়া দিন-| এ দিবস হইতেই মনের প্রবাহ ভিন্লাকার হইল। 

ভাবিলাম যে জীব কর্মমফলে জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্মফল ভূগিয়া ও 
কন্মফল লইয়! প্রস্থান করে, আমি কি করিলাম। পুনরায় যে আমিতে 
হইবে তাহার কি করিলাম। এরূপ চিন্তা করা সত্বেও ১৯১২ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাহাভক আদালতের সহিত সংশ্রব ছিল, কিন্তু দেখিলাম) ধন 
উপার্জনের চেষ্ট' থাকিলে ভগবৎ চিন্তা একান্ত ভাবে করা অতীব কঠিন। 
সমস্ত কার্য হইতে মনকে গুটাইয়া লইয়া ভগবৎ চিন্তায় না দিলে প্রকৃত 
সাধন! হইতে পারে না, যেমন একটি পুষ্কর্ি্ীর একটি মোহান! খোলা 
থাকিলে জলক্বোত যেরূপ বেগে ও তেজে বাহির হইতে পারে, তাহার 
বিপরীত দিকে আর একটি মোহান1! খোলা থাকিলে, উভয়েরই জলশোত 
মন্দীভূত হয়, সেইরূপ উপাসনা! ও ধন-উপাক্জন এক সময়ে হইতে 
পারে না। আরও যেমন কাক যথন দক্ষিণ চক্ষে দেখে, তথন বাম চঙ্গে 
দেখিতে পায় না, ও বাম চক্ষে ঈক্ষণ কাঁপীন দঙ্গিণ চক্ষের দষ্টি হয় না,সেই 
রূপ মন্তধা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ভগবানে সম্যক্‌ দৃষ্টি রাখিতে 
' পারে না। সে কারণ ভাবিলাম বে উপায়ের চেষ্টা রাখ! উচিত নহে। 
তচ্জন্ঠ ওকালতি কার্ধ্য পরিত্যাগ করিলাম, এবং ভগবত চিন্তায় মনে- 
নিবেশ করিলাম । এইরূপে পাচ ছয় মাম অতিবাহিত হইল। কিন্তু 
গুরু না পাওয়ায় অধিক পময় ভগবৎ ভজনায় যায় না। তখন 
আমার ইঞ্টদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যে আমার মনে 
এরূপ ভাব দিন, যে অন্য কুচিন্তা না আসে। বিশেষতঃ আমার ছুই চক্ষে 
ছানি পড়ায় কোন শাস্ত্রীয় পুস্তক পড়িতে পারি নাই, ই সময়ে ক্রমশঃ 
উদরের পীড়ায় শধ্যাগত হইতে থাকিলাম, কিন্তু ইষ্টদেবীর কৃপা 
মানসিক বৃত্তি অক্ষুগ্ন ছিল। এ সময়ে তাহার দয়ায় মনে এক একটি, 
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ভাব-তরঙ্গ উঠিতে লাগিল এবং তাহার উচ্ছণসে এই পুম্তিকার গীতগুলি 
আমার মুখ-নিঃস্থত হয়, চক্ষের দৃষ্টি না থাকায় স্বয়ং লিখিয়া রাখিতে 
পারি নাই, অপরের দ্বারা লিখাইতে হইত। সকল সময়ে লেখক ন৷ 
পাওয়ায়, অনেক গান লেখান হয় নাই, ভাব-তরঙ্গ মনেতেই লীন হইয়! 
গিয়াছে । যাহা হউক বহু কষ্টে এই গীতগুলি মুদ্রাক্কিত করিতে সক্ষম 
হইলাম। যে সমস্ত গীত মুখনিঃশ্ত হইয়াছিল, তাহা আট ভাগে 
বিভাগ করা হইয়াছে । যথা, ১। শ্তামা-স্্গীত। ২। দেহ-তন্ব। 
৩। কুষ্ণবিষয়। ৪ কীর্তন। ৫। ভজন। ৬। বিবিধ সঙ্গীত। 
৭। ব্রহ্ষঙ্গীত। ৮। বাউল সঙ্গীত। একত্রে একখানি পুস্তক 
করিলে, পুস্তিকার আকার বৃহৎ হইবে ও মূল্য বেশী হইলে সাধারণের 
হস্তে যাইবার সম্ভাবনা থাঁকবে না, সে কারণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ থণ্ডে মুদ্রান্কিত 
কর! যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় প্রথম থণ্ডে কেবল মাত্র শ্তামা-সঙ্গীত- 
গুলি দেওয়! হইল, ক্রমশঃ অপর অপর খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আমার 
সবুর তাল বোধ আদৌ নাই। মুর তাল বসাইবার জন্য *বিশেষ 
কাতর হুইলাম। দেখিলাম প্রাণ কাতর হইলে ভগবান তাহা 
মিলাইয়৷ দেন। 

ভবাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়--ঘিনি 
সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ,__তিনি সুর তাল বসাইয় দিম্না আমাকে 
চিরবাধিত করিয়াছেন। আমার শান্ত্রবোধ কিছুই নাই এবং শাস্ত 
পাঠ করিবার স্বিধা ঘটে নাই, যদি গীতগুলিতে কোন অশাস্ত্রীর্ ভাব 
হইয়া থাকে তাহা পাঠক সংশোধন করিয়া লইবেন; আমার প্রার্থনা, 
যাহার হস্তে এই পুস্তক যাইবে তিনি সমস্ত গীতগুলি পাঠ করিয়া মণ্মন 
বুঝিয়া লইবেন। যদি কাহারও আধ্যাত্মিক ভাবের কিঞ্চিম্মাত্র পোষক 
হয়, তাহ! হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা! করিব। এ গীতগুলি 


রচনা সম্বন্ধে আমার কর্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই। এবং ইহার দোষ গুণ 
বিচারেরও ক্ষমত। আমার নাই । আমার পক্ষে গীতগুলি মুদ্রাঙ্কিত করা 
পাগলামি মাত্র, তবে সম্পূর্ণ পাগল হইতে পারিলাম না, যাহ! হউক 
এক্ষণে প্রথম খণ্ড যাহার হস্তে যাইবে, তিনি যেন অপরাপর থগ্ডগুলি, 
যাহা পরে পরে মুদ্রান্কিত হইবে, গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন। তাহ! 
হইলে আমি চরিতার্থ হইব । 


সূচীপত্র । 


বিষয় পৃষ্ঠ! 

অঅ 
অন্তিম সময়ে তারা ডাকি ১৩৮ 
অসীম তব মহিমা ১৫১ 
অঘটন-ঘটন-পটায়সী ১৫৪ 
অবাক্ত হইলে ব্ক্ত ১৩৪ 


অন্তিম কালেতে তারা দিও না ১৭৬ 


অন্তিম কালেতে তার! করি ১৭৮ 
আ 
আমি চেয়ে আছি মা তোমার ১৬ 
আমি তোমায় ধর্ব ৬ 
আর মা আমায় ৭ 
আমি আর ডাকব না ৮ 
আমি কাদব কার কাছে ১৪ 
আমায় কাদাবি মা ১৫ 
আজ সাজাবমা ১৬ 
'মামি তোমায় ধর্ব ২৮ 
আমার বলে দাও গো ৩৭ 
আমি থাকৃব না ৪০ 
আমি মা বই ৪৫ 
'আমি থাকৃবনা ৫১ 


আমি চিন্তে পার্লাম না ৫৪ 


আহা মরি কি রূপ 
আর কত যন্ত্রণ' 
আমি যাব নাম! 
আর সাধ্ব ন! মা] 


আমি কালী নামে পাগল হব 


আমি রাখিব না আর 
আর কি করিব মা 


আমি নইরে দরিদ্রের সন্তান 


আমায় করিতে দিবে না 


আমি যে গো কালীর ব্যাটা 


আমি যেজানি ম! 
আমি আর নাহি 
আর ঝল্ব না মা তোমায় 


আর ঝল্ব না মা তোমারে 


আমার মা যা বলেছেন 
আর কতদিন রাথিবে 
আনিয়! মা এ সংসারে 
আর বল গো মা 


আমার আর নাহি কোন ভয় 


আশীব্ধাদ কর গো মা 


উ 
উঠ উঠ ওরে জীব খুল রে 


১০৬ 
১১৩ 
১২৩ 
১৪২ 
১৫৪ 
১৬৫ 


১৭৮ 


১ 


উদ্দনন হও ম! হৃদয়ে 


এ 
এবার বুঝিব মা তোমার 
এস মা বস 

এবার কালী ঝ'লে 
এমন করে এ সংসারে 
এই বেল! তারা 

এস মা আলো! কর 
এস মা আলো কর 
একবার দ্াড়ারে শমন 
এবার ঝগড়া কর্ব মা 
এস মা উদয় হও 

এত দিনে চিনিতে 
একি লাজের কথ 
এবার ডুবালে কি মা 
এখন দেহে কেন 
এখন কেন গো মা 
এবার আমি মনের 
এবার আমি ঘুমে 

এস মা উদয় হও 

এস মা এল আমার 
একবার দেখ গে মা 
এবার আমি কি করিব 
এ সময় তারা! তোমায় 
এ বিশ্ব ব্র্গাণ্ 
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এখন কেন গো ম৷ 

এ বিশ্ব শ্বশান 

এম গো মা এস এস 

এই কি গে মা ছিল 
এখন ধ্যান করনারে মন 
এখন কি কর্বে মা 

এস মা আনন্দময়ী 

এ সময় তারা তোমায় 


ও 
ওভে শাম 
ওরে শমন 
ওহে যোগীবর 
ওরে মন কেন 
ওর গিরিরাজ আজ 
ওরে কতান্ত 

কৃ 

কে গো নাচে এ ঘোর! 


কি করে পাব মায়ের দরশন 


কি থেল! থেলেছ শ্থাম। 


কি রূপ ভাবিব মা তোমার 


কিরূপদিব মা তোমার 
কে বুঝিবে মা 

কি ক'রে বর্ণিব 
কেনহু'লেগোম৷ 
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৯৪ 


কেন কর মা 

কিসে বাচে 

কিক'রে হব 
কোথায় তোমায় দিব 
রূপাময়ী দেখাও দয়! 
কেন হলি গো মা 
কবে হবে আমার 
কে দিল লাল জব! 
কোথা ম! বিশ্বময়ী 
কেন গে। মা 

কোথা মা জগদম্থে 
কোথ! মা! অভয়ে 
কোথা মা আনন্দময়ী 
কি ঝুলে ডাকিব ম৷ 
কত রূপ ধর গো মা 
কে সাজালে মা 
কিক?রে কর্ব মা 
কবে হেরিব আমি 
কে বলে আমার কালী কাল 
কোথা গে! ছুর্ে 
কোথা গো মা কাত্যায়নী 
কে গে! অন্ধকারে 
কি ক'রে বুঝিব ম! 
করিলে মা আমায় 
কে বলে মা তোমায় 
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কি ক'রে হবে আমার 
কবে হবে গে। মা 
কবে হেরিব মা 

কি খেলা থেল গো তারা 
কি থেলা থেলিছ 

কি আলো আজ 
কেন গো ম! রহিলে 
কেন মা আমায় শেষে 
কুপাময়ী কৃপা ক'রে 
কোথা মা! করুণাময়ী 
কে গো বিরাজে ঘোর 
কে বোঝে মা 

কি করবে রে 

কে গে! বিরাজে এ বিশ্ব 
কার রমণী বামা 

কত রূপে কত থেলা 
কত রূপ ধর গো মা 
কত রঙ্গে মায়ের সঙ্গে 
কালীপদে মন 

কোথা গো মা অভয়ে 
কে গে! দাড়াইয়ে 
কৈলাস শিখরে 

কেন মা হ'লে আমায় 
কি গতি হইবে তার! 


কে দিবে গো ভিক্ষা আমারে ১৭৫ 


গা 
গাওরে তাহারই নাম ভরে 


চ 
চাইনে ভাবিতে নিপুণ 
চৈতন্তরূপিণী তারা 
চল চল জীব 

ছ 
ছেড়ো না ছেড়ো না মন 
ছাড়ব না ছাড়ব না তারা 
ছড়িয়ে দে মা কপাকণ। 

রর ভীঁ 
জাগ মা কুলকুগুলিনী 
জানিনে তোমার 
জানিনা মা তুমি 
জানিন! মাকি দও 


জগতের ধাত্রী তুমি জীবেরে 


ড 


“ঢাকার মহন ডাক দেখি নন, 


ডবাবে কি দা 

তত 
ভামার মহিমা হারা 
তুমি গে হও গো 
ভুমি গো মা আগ্যাশক্তি 
তোমা বই আমার 
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তোমারে ডাকিলে তারা 
তব পশ্বালয়ে 
তোমারই কপাতে মাগো 
তুমি গো মা আশ্রয় মম 
তাই ডাকি মা কাতরে 
তোমারে বুঝিবারে জীবে 
তোমার অনন্ত লীলা 
থ 
থাকৃতে পারবে না তারা 
থাকিব না আর 
থাকতে পারবে না তারা 
দূ 
দাও ম! আমায় একবার দরশন 
দাও মা আমায় 
দে মা আমায় জ্ঞানাপ্তন 
দিবে মা আমায় 
দাও মা আমায় ও রাঙা চরণ 
দেখ দেখ মা 
দে মা আমায় বল 
দাড়াও মা এসে 
দাড়াও কেন সম্মুখে 
দে মা আমায় বাসনা 
দোধ দিব গো মা কার 
দে মা আগায় হলাহল 
দে মা আমায় বিদায় 
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দেখ্ব মা কেমন ক'রে 
দেখ ম! দাড়ায়ে থেক 


দে মা আমায় সন্গাপী সাজায়ে 
দেমা আমায় তোমায় ধ্যানে 


দে মা আমায় ও চরণে 
দেখ দেখরে আজি' 
ধ 


ধরিব ধরিব এবার মায়েরে 


ধ্যানেকি করে ধরিব 
ন 
নয়ন গ্যাথরে গ্যাথ্রে 
নেনা মা আমায় ডেকে 
নিরাশ ভয়োনারে মন 
নাহি প্রয়োজন আর 
নয়ন দ্যাথরে কে দাড়ায়ে 
নাচ মানাচন! 
নাচিছ গো মা 
নাচ নাচ গো মা 
নাচ নাচ গো মা আমার 
নিজ গৃহে গিরি 
পপ 
পাগল করবে কি আমায় 
পাইনা অভয় বাণী 
প্রণম।মি করযোড়ে 
প্রণমামি মাতঃ বন্দি * 
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পূর্ণ কর মনস্কাম 
পতিতে না তাঁরিলে তাঁর! 

বৰ 
বুঝি ডুবালি গো মা 
ঝলে দেগো আমায় 
বুঝেছি জেনিছি তার! 
বুঝছি বুঝেছি তারা 
বড় আশা! ক'রে আছি 
ব'লে দাও মা আমায় 
বল গে! মা একি হেরি 
বুঝিতে যে নাহি পারি 
বল মা বল কোথ' 

ভ 
ভাল বাদি ব'লে কিগো 
ভাসাবে কিমা 
ভেবেছ কি মা তুমি 
ভয় কেন করিতেছ মন 
হুলালে মা আমায় 
ভাম্ল তন্থুর তরি 

ম 
মা আর বাচেন! যে প্রাণ 
মা আমি তোমার 
মা আমায় কার্দাবে 
ম! আমায় দিবেনা 
মা আমি কার কথা 
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ম! তোমারে ন। দেখে 
মা আমি ছাড়ব ন! 
মনেরই বাসন শ্যাম! 
মায়েরই অদশনে 

মা ছেড়ে এ সংসারে 
মায়ের কি শোভা 

মন যারে চায় 

মা একি তোমার 

মা তোমায় কিছু নাহি 
মা হ'য়েকে কবে 

মা আমি তোমার কাছে 
ম! আমার দশ 

মা গেছেন আমায় ফেলিয়ে 
মা ধরব কি ক'রে 

মা আমায় আর কাদাবি 
মা! আমার নাহিক 
মিনতি করি আমি 

মা আমার অগ্পাশ 

মা আমার সাধনা 

মা তুমি কেমন মেয়ে 


ষ 
যে করে ম! 
যদি গো মা ছিল মনে 
যাইব সাগরে 


যদি গে! মা পাই 
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যখন যাবে গো মা 
যে লয়মা তোমারই 
যা ইচ্ছা তোমার তার! 


র 
রেখেছ কি ম! আমায় 


ল 
লুকায়ে থাকিবে মা আর 


শা 
শুন্ব না শুন্ব নামা আর 
শুন গো মা মামায়। 


স 
সহস্র লরোজ মাঝে কোথা 

ংসার সাগরে আনিয়া 
সকলই সম্ভব তারা 
সষ্টির কৌশল 

হ 

হেরিতে তোমারে প্রাণ 
হায় মা আনায় 
হেরিয়ে শমন 
হ/য়ে আছি মা 
হৃদয়ে বেঁধেছিলাম কুঁড়ে 
হয়ে মা কুলকুগুলিনী 
হৃদে হিংস! দ্বেষাদি 
হিমালয়ে আজি সবে 
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০ 
৬. ০ টি ও 
ভ্নত্কীভ্ভ-স্ক্ষল্লা্ষল্ঞর 
প্রথম খণ্ড 
€(স্ঠান্ন। স্লত্ষীত্তভ ) 


হুরট মল্লার--কাওয়ালী । 


উঠ উঠ ওরে জীব, খুল রে জ্ঞান-নয়ন, 

মারা-ঘুমষে অচেতনে, আর ঘুমাইবি কত দিন ॥ 
গ্যাথ্না চেয়ে শিকপরে তোর, বসে রে শমন ॥ 
কোথ! হতে এসেছিলে, কোথা বা যাইবে চ*লে। 
একবার না ভাবিলে, কিসে হবে পরিত্রাণ ॥ 
মহামাক়ার মায়া-পাশে, বন্ধ হ'লে অনায়াসে, 

না ভাব কি হবে ৫শেষে, ষখন যাবে জীবন ॥ 

যবে ভবে এসেছিলে, বল কি বলিয়াছিলে, 
মহামারার মায়াস্ম ভুলে, হারাইলে তত্ব জ্ঞান ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 
ভৈরবী--যৎ। 

জগ মা কুল-কুগুলিনী, তুমি আছ্যাশক্তি ব্রহ্ম-স্ব ূপিণী ॥ 
চতুর্দিল পল্মোপরে, শোভা কর মা মুলাধারে, 
্রহ্বগ্রন্থি গ্রাস ক'রে, হও স্বয়স্-শিরোবাসিনী ॥ 
স্বাধিষ্ঠান ষড়_্রলে, কেলি কর মা কুতুহুলে, 
নারায়ণ সহ মিলে, হও তুমি নারায়ণী ॥ 
স্যুক্না আশ্রয় করে, যাও যে মা মণিপুরে, 
মহাকালে সহায় ক'রে, হও জগৎ সংহারিণী ॥ 
অনাহত পদ্মে গিয়া, বায়ু-যন্ত্ে প্রবেশিয়া, 
নিজ জ্যোতি: প্রকাশিয়া, হও মা আনন্দ-দায়িনী ॥ 
বিশুদ্ধ চক্রেতে আমি”, আকাশ তত্বেতে ভাসি» 
হর-অঙ্গে অঙ্গ মিশি”, হও চিদ্ানন্দ-প্রদায়িনী ॥ 
আন্া! চক্রে গিয়ে পরে, মনেরে লও সঙ্গে ক'রে, 
আলো কর মা নিজ করে, হঃয়ে চিৎস্বরূপিণী ॥ 
সহআার পদ্মেতে গিয়া, শিব শক্তিতে মিশিয়া, 
ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া, হও তুমি পরমাত্মনী ॥ 


থান্বাজ--একতালা | 


কে গো নাচে এ ঘোরা রজনীতে শ্মশানে । 

শ্তামা দিগম্বরী হেরি ত্রাসিত জীবগণে ॥ 

পদদর্পে কাপে ধরা, গলে মুগুমালা পরা, 

নরশির করে ধরা, শিব পড়ে শ্রীচরণে ॥ 

ত্রিনয়নী যুক্তকেশী, পদনখে ( শোভে ) রবি, শশী, 
করেতে ভীষণ অসি, নাশিতে অন্ুরগণে ॥ 


সঙ্গীত-স্বধাকর । 


শব ঝোলে কর্ণমূলে, অট্রহাসি মুখ-কমলে, 
রুধির-ধারা জিহ্বামূলে, ভাসে জ্যোতি ত্রিনয়নে ॥ , 
কুধির-চচ্চিত গায়, ছিন্ন হস্ত মেখলায়, 

করে ধর! বরাভন্ব, আশ্বাসিয়ে সাধুজনে ॥ 

মহাকাল সহ মিলে, জীব জগৎ স্যজিলে, 

স্তন ছুগ্ধে তায় পালিলে, সংহার ম! দশনে ॥ 


ভৈরব--টিমে তেতাল।। 
দাও মা আমায় একবার দরশন। 
হেরিয়ে তোমারে মা গো, জুড়াব তাপিত প্রাণ ॥ 
তোমারে দেখিবার তরে, ভ্রমি” দেশ দেশান্তরে। 
তুমি যে আছ অগ্তরে, অস্তরেরই ধন ॥ 
তোমার ও রূপরাশি, হেরে ম্লান রবি শশী । 
দাড়াও ম' হৃদ্‌ পদ্মে আসি”, পুজি তোমার শ্রীচরণ ॥ 
ডাকিতেছি মা, মা বলে, আমায় কোলে নে মা তুলে 
কেন দাও চরণে ঠেলে, হইসে কঠিন ॥ 


বিবিট--কাওয়ালী। 
কি ক”রে পাৰ মায়ের দরশন। 
ন1! জানি স্তব স্তৃতি, ভজন সাধন ॥ 
তবে যদি কৃপা করি, দেখা দেন আমায় শঙ্করী। 
তবেই পার হ'তে পারি, ছিন্ন করি” ভববন্ধন ॥ 
তার কৃপা হ'লে পরে, শোক তাপ যায় গো দূরে। 
যেতে পারে ভবপারে, ধরিয়ে সে শ্ীচরপ ॥ 








সঙ্গীত-সুধাকর। 


কালিগড়া_-কাওয়ালী। 
কি খেল! খেলেছ শ্টাম।) মায়! জাল বিস্তারে । 
আনিয়ে জীবেরে তবে, রেখেছ ম! বন্ধ ক'রে ॥ 
ইন্ত্রজালি বিদ্)। জান, অনিত্যে করাও নিত্য জ্ঞান। 
অনাত্মায় আত্ম দরশন রেখেছ মা অন্ধ করে ॥ 
মহামায়! নাম ধর, মোহেতে জগৎ ঘের । 
স্থজিয়ে মায়া তিমির, ঘুরাইছ অন্ধকারে ॥ 


কেদারা্টিমে তেতাল!। 


কিরূপ ভাবিব মা তোমার, তুমি বিশ্বূপী বিশ্বেরই আধার। 
তোমারই জ্যোতিতে ভানু, প্রকাশিছে চরাচর ॥ 

ধ্যানেতে ধরিবার তরে, রূপেরই কল্পনা করে। 

সেরূপ নির্ণয় করে, সাধা আছে কার।॥ 

গুণাতীত, গুণাশ্রর, তোমারে নিগুণ কয়। 

তোমারে আকার দেয়, হও তুমি নিরাকার ॥ 

স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়, সকলই তোমাতে হয়। 

জন, পালন কর, কর মা সংহার ॥ 

নাহি তব আদি অস্ত, তোমারে করে ম! সান্ত । 

তুমি অসীম অনন্ত মহিমার অপার ॥ 


সথরট মল্লার -কাওয়ালী। 


কি রূপ দিব মা তোমায়, বেদ পুরাণে না হয় নির্ণয় । 
ভাবের অতীত তুমি, ভাবিয়া না পাই আমি ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


তুমি হও ম! চিন্তামণি, চিন্তা নাহি তোমায় পায়। 
বেদাস্তাি ড়, দর্শন ন! পেয়ে তব নিদর্শন, 

কহে তোমায় আদ্দিকারণ, তোমাক্প বলে জ্ঞানময় ॥ 
হও তুমি চৈতন্ত-ব্ূপিণী কেহ কহে কুগুলিনী, 
তুমি হয়ে শক্কিরূপিণী ব্রন্দেতে যে মিশা ও । 

তুমি অরূপ, অপরূপ, কে জানে তব স্বরূপ, 

তুমি হও ম! বিশ্বরূপ, আছ ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥ 





সিন্ধু খান্বাজ-_যৎ। 
কে বুবিবে মা, তুমি কর কত রঙ্গ । 
গড়িছ, থেলিছ, করিতেছ ভঙ্গ ॥ 
মায় আবরণ করে, রেখেছ নয়ন ঘেরে। 
বাজিকরী বাজি ক'রে, দেখাইছ আতঙ্ক ॥ 
এ আবরণ কেটে, হচ্ছ! হয পলাই ছুটে । 
বেঁধেছ মাঃ এমন খুঁটে, ছাড়ে না গো আমার সঙ্গ । 

ংসার দাবানলে, পুড়িছে পাদপ-কুলে। 

ছুটাছুটি করে মরে, যেমন কুরঙ্গ ॥ 
দিবানিশি জলে আগুন, তাহে জলে মন প্রাণ। 
তবু হয়ে দৃষ্টি ভ্রম, পোড়ে যেমন পতঙ্গ । 





ভীমপলঙ্রী -মধ্যমান। 
কি করে বর্ণিব মা তোমায় । 
বাঙমনের অগোচর, নামরূপ নাহি তাক ॥ 
ধ্যানের যে কল্পনা, সেট। কেবল বিড়ম্বন!। 
কে জানে তব ঠিক ঠিকানা, দেখিবারে কেব পাক ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


চিত্রকর তূলি ধ'রে, চিত্রে তোলে কি প্রকারে। 
অক্কিত করে কি আকারে, আকার বা! সে পায় কোথায় ॥ 
কি রঙে রঞ্জিত করে, কিরূপ দেয় তোমারে, 

সে যে কতু দেখেন! অন্তরে, তব কূপ বিশ্বময় ॥ 
গুণেতে হয় বস্তু নির্ণয়, নাহি কোন গুণ তোমায় । 
হও গুণেরই আশ্রর, নিগুণ তোমারে কয় ॥ 
নিরাকার নিগুণে, কি কঃরে ধরিব ধ্যানে। 

না আসে আমারই জ্ঞানে, তুমি যে মা জ্ঞানময় ॥ 
সে কারণ সগুণে, আকার লইয়। জ্ঞানে । 

ধরি মা! তোমারে ধ্যানে, করিয়ে নিশ্চয় ॥ 

মনেতে আছে বিশ্বাস, হবে অন্তরে প্রকাশ। 

দাও ম! সে আশ্বাস, হয়ে হৃদয়ে উদয় | 





বারোয়া-কাওষ়ালী। 

আমি চেয়ে আছি মা, তোমার মুখ পানে । 

যদি বারেক দেখ, আমায় কপা-নয়নে ॥ 

বদন ক্ষরিত সুধা, পানেতে হয় বড় ক্ষুধা। 

চাতক যেমন সর্দা, চেয়ে থাকে, দেখে নবধনে ॥ 

এক বিন্দু সুধা পানে, অমর হয় জীবগণে। 

ভয় না থাকে শমনে, সেই স্থুধা পান করেছি মনে ॥ 
বেহাগ--কাওয়ালী। 

আমি তোমায় ধর্ব মাকি করে। 

নাহি পাই তব তত্ব না এস অন্তরে ॥ 


সঙ্গীত-স্ধাকর । 


ন্তোমারে বাধিবার তরে, রেখেছি যে স্থির ক'রে । 

ফাস দিয়ে ভক্তি ভোরে, বাধিব চরণ মনের জোরে ॥ 
কেবল মনে ভয় হয়, ( পাছে ) কোমল অঙ্গে বেদনা পাক্স । 
মনেরে করিস লয়, দিব মা চরণে ধরে ॥ 

ও পদে বারেক জড়াইলে, দিতে পারিবে না ফেলে । 
লইতে হইবে তুলে, পাঠাইতে ব্রহ্গপুরে ॥ 





বেহাগ--একতালা। 
হেরিতে তোমারে প্রাণ, হ'তেছে কাতর। 
শোন না মম ক্রন্দন হয়েছ কি বধির ॥ 
কেঁদে কেদে বেড়াই ফিরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তবে । 
তোমারে সেথা নাহি হেরে, হতেছি মা অধীর ॥ 
যি আমায় কৃপা ক'রে, দেখা দাও (মা) মম অন্তরে । 
যাব না আর স্থানাস্তরে, দেখ্ব তোমায় বসে ঘরে ॥ | 





রামপ্রসাদি। 
আর মা আমায়, ভোগাইবে কত । 
আনি ম। এ ভবে, ভোগাইতেছ অবিরত ॥ 
ফেলিয়া এ সংসার ঘোরে, ঘুরাইছ অন্ধকারে । 
দেখিতে না পাই তোমারে, অনিত্যে করেছ রত ॥ 
আবার তাহারই “পরি, কত রোগ ভোগ করি। 
সময় পাই না যে, তোমারে স্মরি--সংসারে ঘুরি নিয়ত ॥ 
মনে করি স্থখ পাব, দাও তাহে ছুঃখের ভাগ । 
«আমারি হয় এমতি ভাগ্য, ছুংখ ভুগিতেছি মা কত শত ॥ 


সঙ্ীত-সুধাকর। 


শুন মা আমার মিনতি, ক'রে দাও ম! আমার গতি মুক্তি ।' 
থাকে যেন মা! আমার রতি ভক্তি,__হ'য়ে থাকি 
ষেন তব পদানত ॥' 





লিত--একতাল। 
মা আর বীচেনা', যে প্রাণ, যায় যে জীবন । 
অসহা হয়েছে আমার, তব অদশন। 
হৃদয় করি ঈক্ষণ, না পেয়ে তব দরশন। 
কাতর হ/য়েছে প্রাণ, মন হয় উচাটন। 
হইয়ে মা কঠিন, বধিলে মা এ সন্তান । 
কি পৌরুষ হবে বল, কলঙ্কিত হবে নাম। 
সম্তানে নাহিক ন্নেহ, মা আর বলিবে না কেহ। 
হইতেছে মন দাহ, জ্বলে বিরহ আগুন । 
কি করিব কোথা যাব, কোথ৷ গিয়ে জুড়াইব। 
কোথায় বা জালা নিবাইব, ন! পেলে তব দরশন। 
দিয়ে গো ম! দরশন, শান্ত কর মম প্রাণ । 
বাড়াইয়ে দাও চরণ, মস্তকে করি ধারণ। 
চরণ ধরিয়! রব, আর কোথা না ষাইব। 
সদ! তোমার দেখিব, পাইব পরম ধাম । 
পাইলে পরম ধাম, হবে না আর জনম | 
পাব মুক্তি নির্বাণ, সিদ্ধ হবে মনস্কাম ॥ 
কালিগড়া --কাওয়ালী। 
আমি আর ডাকৃৰ না মা বলে তোমারে। 
ভূমিত দেখিলে না মা আমারে । 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


যাইছে আমার প্রাণ, করিয়ে করিয়ে ক্রন্দন । 

তুমিত না কর শ্রবণ, ডাক না মা আদর ক'রে।, 
রৃহিয়াছি ঘুমাইয়ে, দাও না মা জাগাইয়ে | 

রাখ ঘুম পাড়াইয়ে, ফ্যাল অচেতন ক'রে । 

যদি উঠি কভু জাগিয়ে, আবার পড়ি ঘুমাইয়ে । 

এ জনম গেল চলিয়ে, জানিনে ঘুম ভাঙে কি ক'রে । 
কি জানি কি ভাগ্য দোষে, পড়িয়াছি মার়েরই রোষে। 
আছি যে গে! কত ক্রেশে, জানাইব বল কারে। 

কর মা এই করুণা, দিওন! আর যাতনা । 

ক”ত্তে দাও উপাসনা, প্রকাশ হ”য়ে অস্তরে । 
দয়াময়ী নাম ধর, আমারে মা দয়া কর । 

আলে! কর মম অন্তর, পাপ তাপ লহ হপ্রে॥ 


পপি সীল 


কালিগড়া -_কাওয়ালী। 


মা আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না। 

আমার মনের হুঃথ, তোমায় আর বল্ব না। 
ভাবের অতীত তুমি, কি ভাব ভাবিব আমি । 
তুমিত মা অন্তর্যামী, সকলইত আছে জানা । 
ছেলে আব্দার করে, মা এসে আগে ধরে। 

তুমিত মাগো আমারে, এখনও ধরিলে না। 

নাহি দিলে দরশন, তাই হ'ল অভিমান । 

এখন যে যাক্স প্রাণ, তুমি কি গো বাচাবে না। 
জ্ঞান আখি না ফুটালে, বাসা চক্ষু কেড়ে নিলে। 
অন্ধ ক'রে আমার রাখিলে, লজ্জা ক গো হবেনা । 


১৬ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


কাদিতেছি রাত্র দিন, ভিজাতে না পারি মন। 
নিক্ষল হয় জীবন, জীবন হয় বিড়ম্বন। 

ধর মা আমারে করে, দেখাও আলো অন্ধকারে । 
তোমারে দেখে অন্তরে, ছুথ আর রাখিব না । 

যদি গো মা দাও ফেলে, ডবিব আমি যে সলিলে। 
জয় কালী জয় কালী ব'লে, প্রাণ আর রাখিব ন।॥ 


পিপিপি 


সিন্ধু __কাওয়ালা। 


ভালবাসি বলে কি গো মা, আসিতে ভালবাস না । 
তব আসা আশ! ক'রে, আছে প্রবল বাসন] 
আগমন হবে বলে, দিয়েছি মা সব ফেলে। 
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লঃয়ে, তাজিয়াছি লজ্জা ঘ্ণা | 
ভয় নাহি করে মন, রেখেছি পাতিয়! আসন । 
লও আসি সিংহাসন, এই আমার কামনা | 

পথ করি নিরীক্ষণ, সতত আছে যে নয়ন। 

ন। জানি আমিবে কথন, বুঝিতে ত পারি না । 
যদি রক্ষা! কর প্রাণ, শাঘ্ব কর আগমন । 

লহ জদয় আসন, অর কিছু চাতি না। 

থুলিয়। জ্ঞান-নয়ন, করবো তোমায় দরশন। 
আনন্দে ভামিবে মন, সফল কর্বে সাধন! ॥ 


ঝিঝিট গান্বাজ-__ আড়াঠেকা। 


পাগল কর্বে কি আমায়, হঃয়ে গো মা কঠিন। 
উন্মন! হ'তেছে মন, না পেয়ে তব দরশন। 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১১ 


যারে দাও দরশন, চায় না! সে রাজ্য ধন। 
ভিক্ষাপাত্র করে গ্রহণ, করে সে যে বিচরণ। 
সর্বস্ব তাহারই হর, যারে তুমি কৃপা কর। 

তার সাক্ষী মহেশ্বর, ল,য়েছেন শ্মশান । 

বিধুরে দয়! করিলে, কারণ জলে ভাসাইলে । 

বট পত্র ভারে দিলে, করিবারে যে শয়ন । 

ব্রহ্মারে মৃণাল পরে, রাখ সৃষ্টি করিবারে । 
স্ষ্টিকর্তা নাম ধরে, করেন বিশ্ব স্জন। 

হও তুমি আছ্াশক্তি, জগতে বিস্তার শক্তি । 
জীবে দাও গতি যুক্তি, তুমি কর গে পালন । 
উদর হও ম! হৃদাকাশে, আলো! হবে তব প্রকাশে । 
মনের তিমির নাশে, দাও গো আমারে জ্ঞান । 
ক'রে তোমায় দরশন, শান্তি পাবে মম মন। 
থাকৃবে না আর অজ্ঞান, হেরিবে তোমায় নয়নে ॥ 





টোড়ি ভৈরবী--টিমে তেতাল!। 


যে করে মা, তোমায় স্মরণ । 

বিপদ তার না থাকে কথন ॥ 

আমি যে মা তারম্বরে, ডাকিতেছি বারংবারে । 
দেখ না কেন আমারে, হইলে কেন কঠিন । 

যদি অপরাধী হই, তোমারই বই কারও নই । 
প্রাণে কত কষ্ট সই, হঃয়ে তোমার সম্তান । 

যদি মা ছেলেরে মারে, কাদে ছেলে মাঃ মা, ক'রে । 
সে জানে মা আমারে, কোলে করিবেন গ্রহণ । 


৯৩ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


যে কষ্ট পাই আমি, তুমি যে মা অস্তর্যামী। 

কি আর বলিব আমি, সকলই ত তুমি জান। 

চক্ষের জ্যোতি কেড়ে নিলে, জ্ঞান আখি নাহি দিলে । 
বলগে মা কি করিলে, শান্তি বুঝি কর বিধান । 

তুমি যে মা ক্ষেমস্করী আমারে গে! মা ক্ষমা করি”। 
দিয়ে আমার শান্তিবারি, শান্ত কর মন প্রাণ ॥ 


পিপি 


কালিগড়া--কাওয়ালী। 
মা! আমায় কাদাবে, আর কত দিন। 
কেদে কেদে অন্ধ হ'লাম, গেল ছু'ন্য়ন ॥ 
খুঁজিকে মম হৃদয়ে, তোমারে মা নাহি পেয়ে । 
যাই গো অন্তরে ধেয়ে, করিতে তব সন্ধান ॥ 
নাঁ পেয়ে সেথা দরশন, বাকুল হ'তেছে মন। 
কাতর হইল প্রাণ, হেরিতে বাড! চরণ ॥ 
মম হৃদি পদ্মাসন, রহিছে পড়িয়া শুন্য। 
হেরিতে তোমায় ছু'নয়ন, করিছে তার! ক্রন্দন ॥ 
আমারে গো মা নিদয় হয়ে, উদয় হলে না হদয়ে 
বধিবে কি আমায় ফেলিয়ে, রহিলে হশয়ে অদর্শন ॥ 
আর ত আমার প্রাণ, না ক'রে তোমায় দরশন। 
থাকেনা দেহেতে মম, নিশ্চয় কর্বে গমন ॥ 
এই মম নিবেদন, যদি লহ এ জীবন। 
দিও চরণে স্থান, করিয়ে নির্বাণ ॥ 


সঙ্গীত-নুধাকর। ১৩ 


সিন্ধু-যৎ। 
বুঝি ডুবালি গো মা আমারে । 
আনিয়ে অকুল সাগরে । 
না! হেরি তোমার জ্যোতি, পথ ন! হ'তেছে ভাতি। 
মনে হইয়াছে ভীতি, কেমনে যাইব পারে । 
আমার যে তরি আছে, জীর্ণ শীর্ণ হ/য়ে গেছে । 
কণ তার ভেঙ্গে গেছে, পাই না যে কর্ণধারে । 
যে সব দাড় ছিল, কালবশে ভেঙ্গে গেল । 
ভেবে প্রাণ আকুল হ*ল, ভাসি অকুল পাথারে । 
সব অন্ধকার হ'ল, দিকৃভ্রম নাহি গেল। 
তরি আর না চলিল, ডুবে বুঝি পারাবারে । 
বাসন বাতাস এসে, লয়ে যায় দেশ বিদেশে । 
না জানি কোথা ষাব শেষে, ভাবিতেছি তাই অন্তরে । 
বারেক মা ধর কর, লহ ক'রে সাগর পার । 
উপায় না দেখি আর, যাইতে মা পরপারে ॥ 





টোড়ি_- একতাল।। 
মা আমায় দিবে নাকি দেখা। 
নিরাশ হইয়া কি গো, যাব যথা তথা ॥ 
আমি অতি মুঢ়মতি, নাহি রতি নাহি ভক্তি । 
নাহি যে আমারই শক্তি, কহিবারে কথ! ॥ 
যাইৰ কোন পথে, কেব। যাইবে সাথে । 
কেবা ধ'রে ল'বে হাতে, কেবা আছে সথা ॥ 
নাহি জানি কোন ঠাই, তোমায় দেখিবারে পাই । 
আমার যে জানা নাই, যাইব কোথা ॥ 


৯৪ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 


যদি গো ম! দয়া কর, আলো কর মম অন্তর । 
ধর মা আমারই কর, কে জানিবে মম ব্যথ ॥ 
মা না দিলে দরশন, রাখিব না আর এ প্রাণ । 
বধিবে নিজ সন্তান, দিয়ে তার প্রাণে ব্যথা ॥ 





পূরবী গৌরী--একতালা । 


কেন হ'লে গো মা এত কপণ। 

আমি যে তোমারি গো মা ভিখারী সন্তান । 

ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করে, এসেছি মা! তব দ্বারে। 
দয়ামযী দয়! ক'রে, কর কৃপা বিতরণ । 

যদি মা নিদয় হ/য়ে, দাও আমায় তাড়াইয়ে । 
থাকিব গে দ্বারে পড়িয়ে, ধরিয়ে ও রাঙ্গাচরণ। 
তোমারই কৃপারই আশে, আছি মা নিজ্জনে বসে। 
নিবেদন তব সকাশে, অস্তিমে দিও দরশন । 





সিন্কু-__আড়খেমটা। 
আমি কাদব কার কাছে, আমার মা বই আর কে আছে।' 
ছেলে কাদিলে পরে, মা এসে আগে ধরে ; 
সাস্বন! করে তারে, আবার ছেলে কাদে পাছে। 
যদি ছেলে অকৃতী হয়, মায়ের স্সেহ বেশী রয়; 
লুকিয়ে তারে ধন দেয়, রাখে তারে সাথে সাথে ॥ 
মা এসে আদর করে, কোলে তুলে নাও আমারে, 
থাকৃব আমি চরণ ধরে, ঘুর্ব তোমার পাছে পাছে। 





সঙ্গীত-সুধাকর। ১৫ 
গৌরী-টিমে তেতাল! । 


চাইনে ভাবিতে নিগুপণ নিরাকারে । 

ভাসিছে মায়েরই বূপঃ আমারই অন্তরে ॥ 

হৃদয় করিব আসন, হবেন মা তায় আসীন । 
ব্রহ্মজ্যোতি কিরণ, ভাসিবে হদিকন্দরে ॥ 
বাহার জ্যোতিঃ প্রকাশে, রবি শশী প্রকাশে । 
শোভে তার। আকাশে, বিশ্ব আলে করে ॥ 
আমার চিদাকাশে, জ্যোতির আভাসে। 

জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশে, নাশে অজ্ঞান তিমিরে ॥ 
হৃদয় পুর্ণ করি” রাখিব সে ব্ূপ ধরি । 

যাইব ভবেতে তত্রি+, রাখিয়ে তারে অন্তরে ॥ 


ভৈরবী--কাওয়ালী । 


আমায় কাদাবি মা, আর কতদিন। 

থাকিয়া মা অস্তঃপুরে, দাও না আমায় দরশন ॥ 
চারি ফল হস্তে ল”য়ে, রেখেছ মা লুকাইয়ে । 

আমি বেড়াই কাদিয়ে, তাহ! কর না শ্রবণ ॥ 
কাদিয়ে মা চক্ষু গেল, তোর দয়া না হইল । 

আমায় ন। দিলে ফল, হইলে মা কপণ। 

ধম্পার্থ, মোক্ষ, কাম, ফল যে অমৃত সমান। 

তাহ যে করিবে মা! পান, কখন হবেন! তার মরণ ॥ 


৬ 


সঙ্গীত-সধাকর। 


টোড়ি-_কাওয়ালী। 
কেন কর মা আমায় বঞ্চনা । 
দিবানিশি কাদিতেছি, আমায় কেন কূপ! করন ॥ 
মা, মা, বলি” মরি ডাকিয়ে, মা থাক লুকাইয়ে ) 
দেশে দেশে বেড়াই খুঁজিয়ে, দরশন ত পাই না ॥ 
নাহি হ'ল জ্ঞানোদয়, না পেলাম মায়ের সেহ। 
আর না কষ্ট সর, পাইতেছি অশেষ যন্ত্রণ ॥ 
অকৃতি সন্তান আমি, দয়াময়ী হও জননি। 
সম্তানে ভালবাস তুমি, কেন আমায় ভাল বাসন! । 
যখন মুদি নয়ন, হৃদয়ে করি দরশন কিন্তু খুলিলে নয়ন, 
দেখিতে আর পাই না ॥ 
ভূমি মা হও আমার, সন্তান আমি তোমার । 
ভেদাভেদ নাহি থাকে আর, এই আমার বাসন! ॥ 
কি রজনী কিবা দিন, যেন পাই তব দরশন। 
এই আমার নিবেদন, অদর্শন যেন কভু ঘটে না ॥ 


রামকেলী--টিমে তেভালা । 


আজ সাজব মা যতনে, কল্পনা করেছি মনে। 
মনোমত সাজাইয়ে, স্থধী হব হেরে নয়নে ॥ 
ছাড়াইয়ে শবাসন, দিব হৃদি পল্মাসন | 

হইবে তব আসন, দেখে স্থথী হব প্রাণে ॥ 
দিগস্বরী না রাখিব, ছিব কর কেড়ে লব। 
কটি ঘেরে হার দিব, ঢাঁকিব দিবা বসনে ॥ 
অপরাজিতা মাল! গাঁখি, স্থলপল্প মাঝে রাখি । 
মুণ্ড মাপা দূরে ফেলি' ঝুলাই কণ্ঠ ভূষণে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৭ 


কর্ণে কুগডল ঝুলিবে, মণি মুক্তা তান্ন ভাসিবে। 
বাল শব না থাকিবে, উজ্জ্বল হবে কিরণে ॥ 
করে অসি খসাইব, নরশির নাহি দিব। 

রক্তপদ্ম তাহে রাখিব, সাজাইব আভরণে ॥ 
লাল জবা করে লঃয়ে, রক্ত চন্দনে মিশাইয়ে ॥ 
যতনে দিব ধরিয়ে, শোভিবে রাঙ্গা চরণে ॥ 
মস্তকে কিরীট ধরে থাকিবে মা শোভা করে । 
বাল শশী ভালে পরে, খেলিবে জ্যোতি নয়নে ॥ 
স্থমধুর হাস্ত হবে, অর্রহাসি দূরে যাবে। 

রুধির ধার না বহিবে, সআ্বোত বহিবে চন্দনে ॥ 
কেশ পাশ বেধে দ্বিব, তারা ভার পরাইব। 
ভারে মাঝে রাখিব, আলো করিবে ভুবনে ॥ 
সাজাইয়ে করি যতন, ধরিব তোমারই ধ্যান । 
যখন হবে অস্থিম, স্থান দিও ও চরণে ॥ 

তুমি যে মা নিরাকার, সাজালাম দিয়ে আকার । 
আমারে মা ক্ষমা কর, অক্ষম আমি বর্ণনে ॥ 


ঝিঝিট খাশ্বাজ-_কাওয়ালী। 


চৈতন্তব্দপিনী তারা, চৈতন্ত দাও আমারে । 

হ,য়েছি মা সংজ্ঞাহীন, পড়িয়া এ সংসারে ॥ 

জগত যে হয় জড়, শক্তি যে নাহি কাহার। 

তুমি শক্তি দিয়ে তাঁর, রাখ গে! চেতন ক”রে ॥ 
২ 


১৮ 


সঙ্গীত স্থধাকর। 


অন্তরেতে শক্তি দিয়ে, রেখেছ সবে জাগাইয়ে । 
তব শক্তিতে শক্তি পেয়ে, বেড়াইছে কাধ্য ক'রে ॥ 
তব বলে বলীয়ান, ভ্রমিতেছে গ্রহগণ। 

বিস্তারে নিজ কিরণ, জগত উজ্জ্বল করে ॥ 
তুমি ষে জীবেরই প্রাণ, দিতেছ সবে চেতন। 
পেকে তারা জীবন, থুরিতেছে এ সংসারে ॥ 

তুমি যে ম! আদ্যাশক্তি, বিশ্বেতে দিতেছ দীপ্তি । 
কি কব তোমারই শক্তি, ব্য।প্ত আছে চরাচরে | 
হারাইফ্জে ফেলেছি জ্ঞান, হ'য়ে আছি অচেতন । 
বারেক করি' ঈক্ষণ, চৈতন্য দাও আমারে ॥ 
চৈতন্ পাইয়ে আমি, সেবি ও চরণ ছু'থানি। 
নিশ্চয় মনেতে জানি, মুক্তি পাব তব করে ॥ 


ভৈরব--টিমে তেভালা। 


তোমার মহিমা তারা, কে বুঝিতে পারে । 

তুমি অচিস্ত্য, অব্যক্ত, বাক্ত চরাচরে ॥ 

মহা প্রলয় কালেঃ তিমিরে জগৎ আচ্ছাদিলে ॥ 
শক্তিরূপে প্রকাশিলে, বিশ্ব আলো ক'রে ॥ 
প্রকৃতিরে সঙ্গে লয়ে, পঞ্চভূত মিশাইয়ে । 

জীবজগৎ স্মজিয়ে, রেখেছ মা চরাচরে ॥ 

রবি শশী গ্রহ আদি, ভ্রমিতেছে নিরবধি । 

কে লঙ্জে মা তোম।র বিধি, রাখ বিধি স্যষ্টি করে ॥. 


সঙ্গীত-স্থধাকর । ১৯ 


তব শক্তিতে সাগর, গ্রাসে দেশ দেশাস্তর । 
ভূগর্ভে হয় আকর, গিরি অনল উদগারে ॥ 

তব শক্তিতে শক্তিমান, বহে প্রচণ্ড পবন । 
নাশে কত রাজ্য ধন, কত জীবেরে সংহারে 
ভূগর্ভে হয় কম্পন, ধরা করে মুখব্যাদান। 
আকর্ষিয়ে স্থাবর জঙ্গম, আপন গর্ভেতে পোরে ॥ 
তব বলে বলীয়ান, হয় মা কাহারো উত্থান । 
হরে কত রাজ্য ধন, হীনবীর্ধয হয় পরে ॥ 


বাহার-- ধামার | 


এবার বুঝিব মা, তোমার মহিমা কেমন । 
অস্থর করেছ নাশ, কর পাষগু-দলন ॥ 
হৃদয়-সমরাঙ্গনে, ইন্দ্রিয় লইয়া মনে । 

কামাদি বিপুগণে, এসেছে করিতে রণ ॥ 

ঈর্ষ। ছেষ হিংসা এসে, দীড়াইছে মম পাশে। 
প্রবৃত্তি ধরিয়া ফাসে, দিতেছে আমারে টান ॥ 
আশা আসক্তি, ল”য়ে শক্তি, হানিছে আমার প্রতি । 
কি করে পাইব মুক্তি, বুঝি হারালাম প্রাণ ॥ 
কলনা! করি+ কলনা, এনেছে অসংখ্য সেনা । 
দেখাইয়! গুণপনা, করিতেছে আক্রমণ ॥ 
বাসন রক্তবীজ সেজে, এসেছে প্রাঙ্গণ মাঝে । 
বেড়াইছে রণসাজে, করিছে রণ ভীষণ ॥ 
বাসনার নাহিক শেষ, দিতেছে অশেষ ক্লেশ। 


সঙ্গীত-মুধাকর। 


কি ক'রে হইবে শেষ, যায় যে জীবন ॥ 

মদ মাতসধ্য এসে শেষে, আসে শুস্ত নিশুস্তের বেশে । 
ফেলিতে ক্লেশ অশেষে, করিতেছে বিচরণ ॥ 

তুমি গো মা কৃপা কর বিনাশ সব অনুর । 

জ্ঞান-খড্গা করে ধর, কর তাদের ছেদন ॥ 

পাষণ্ড কর দলন, দিয়ে তারে শ্রীচরণ। 

জলিয়ে জ্ঞান আগুন, হরে লহ মা মনের তম ॥ 





গৌরী--কাওয়ালী। 


কিসে বাঁচে আমার প্রাণ, মা হয়েছেন আমায় কঠিন । 
দিবানিশি করি ক্রন্দন, মা না করেন শ্রবণ ॥ 

যাহ! চাতি নাহি দেন, হয়েছেন মা কপণ। 

ম। আশ্বাস নাহি দিলে, ম! আদর ন! করিলে । 

কখন কি বাচে ছেলে, হবে অকালে মরণ ॥ 
পুল্রশোকে কাতর হবে, তখন ছেলেরে খুজিবে। 

তখন দেখিতে ন! পাইবে, যাইলে জীবন ॥ 

ডাকি মা তোমায় কাতরে, লহ মা আনায় করে ধরে। 
রাখিও আমারে ঘরে, দিয়ে ও রাঙ্গা চরণ ॥ 





পুরবী-_-একতাল!। 


এস মা বস, আছে হাদয় সিংহাসন । 
মনোসাধে পুজিব মা, ও রাঙ্গা! চরণ ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ২১ 


আমার কি আছে ধন, তোমারে করি সমর্পণ । 
আছে কেবল ভক্তি প্রেম, তাহাই করিব অর্পণ ॥ 
পঞ্চকোষ, পঞ্চপ্রাণ, অস্থি মজ্জ। মাংস চর্ম । ] 
দেহেরই সব উপাদান, তোমারে করিব অর্পণ । 
দশ ইন্দ্রিয় আর মন, কামাদি ষড় রিপুগণ । 

ক”রে তাদের সম্মিলন, করিব মা বলিদান ॥ 
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি লয়ে, বুদ্ধি চিত্ত মিলাইয়ে 

অহং জ্ঞান তাতে দিয়ে নাশিব আমি অজ্ঞান ॥ 


সিন্ধু খান্বাজ-_- একতাল।। 
মা আমি কার কথা, আর শুনিব না। 
ধ্যানেতে ধরিয়া রেখে, কর্ব উপাসনা ॥ 
য1 ইচ্ছ|! বলুক মোরে, রাখব তোমায় অন্তরে । 
দেখিতে দিব না কারে, কাহাকেও দেখাব না ॥ 
যায় যদি জীবন, ক্ষতি নাই তাতে মম। 
ছাঁড়িব না ও চরণ, যেতে তোমায় দিব না ॥ 
আমার অন্তিম কালে, যখন গ্রাসিবে কালে । 
দেখি যেন মা সেই কালে, লুকায়ে যেন থেক না ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে তোমায়, দেহত্যাগ যদি হয়। 
আদিব না আর পুনরায়, ছুঃখভার বহিব না ॥ 
পাইব পরম ধাম, হবে না আর জনম । 
শাস্তি পাইবে যে মন, আলা আর ভূগিব না॥ 


৮৬২ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


মিশ্র ভৈরব- টিমে তেতাল।। 


ওহে শ্তাম, হয়ে শ্যাম দাড়াও হৃদি পদ্মামনে | 
ছেড়ে বাশী লয়ে অসি, বধ অস্ত্র গণে ॥ 
ত্রেতায় রাম রূপ ধ'রে, হরধনু ভঙ্গ করে। 
লভিয়ে সীত। লক্ষ্মীরে, মিলে লক্ষমী-নারায়ণে ॥ 
সীতারে হে উদ্ধারিলে, পাষাণে সাগর বাধিলে | 
সহায় নিয়ে কপিকুলে, বধিলে সে দশাননে ॥ 
শুস্ত নিশুস্ত রণে, এসেছিলে সমরাঙ্গণে। 

মত্ত হঃয়ে স্থধা পানে, মারিলে তাদের প্রাণে ॥ 
বুন্দাবনে তুমি এসে, রাধারে বসালে পাশে। 
কেলি করিলে হে রাসে, লয়ে সব গোপীগণে ॥ 
তোমারই অনস্ত লীলা, কে বোঝে তোমারই খেল! । 
জীবেরে শিক্ষার বেলা, এস বিগ্রহ ধারণে ॥ 


গৌরী-_কাওয়ালী। 


এবার কালী ব'লে আমি ঝাপ দিব। 

কালি-স্বদে ডুবে কালী দেখিব ॥ 

কালী কালী বলে, যাইয়ে অতলে । 

কালী নামের বলে, কালী আমি পাব ॥ 

শ্তামামৃত সাগরে, ডুবে তার ভিতরে । 

পান করিব উদর পুরে, মৃত্যুঞ্জয় হয়ে রব ॥ 
“জপিতে জপিতে কালী, দেখিতে দেখিতে কালী । 
মুখে বলে কালী কালী, এ জীবন ত্যজিব ॥ 


এ রেড এজ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর । ২৩ 
স্থরট থান্বাজ-_কাওয়ালী। 


মা তোমারে না দেখে শেল বিধিতেছে বুকে । 

জলাঞ্জলি দিয়েছি মা সংসার সুখে ॥ 

যদি বারেক দেখ! দিবে, হৃদয় পবিত্র হবে । 

সতত তোমায় দেখিবে, থাকিবে সে চির সুখে ॥ 

একবার ম! দেখ! দিয়ে, সংসার জ্বাল লও হরিয়ে । 

তোমার মা! দেখ। পেয়ে, মুক্ত হব সর্ব হুঃখে ॥ 
ংসারের সুখ যত, সকলই হয় অনিত্য। 

ন। ভাবিয়। নিত্যানিতা, পড়ে গিয়া সে কুহকে ॥ 

হাদয়েরই অহঙ্কার, রাখে ক'রে অন্ধকার । 

দেখিতে না দেয় তোমায়, পোড়ায় আমারে তাপে ॥ 


থান্বাজ_- টিমে তেতালা। 


এমন ক'রে এ সংসারে, ঘুরাৰে মা! কতদিন । 

দিন দিন হ'তেছে, (তার! ) গে! আমার এ দেহ ক্ষীণ ॥ 
হীন হ'ল বল বীর্যা, সাঙ্গ হ'ল আমার কার্য । 

এখন কেবল কষ্ট সহা, জীবনে কি প্রয়োজন ॥ 

অঙ্গ সব অবশ হ'ল, ইন্দ্রিয় বিকল হ'ল। 

হাস হ'ল মনের বল, কি ফল রাখিয়ে প্রাণ ॥ 

কেবল এক আশা করি+, রেখেছি প্রাণ দেহে ধরি । 
যদি ( কালী ) কৃপা করি” সময়ে দেন আমার দরশন ॥ 


২৪ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 
পুরবী গোৌরী--একতাল!। 


নয়ন দ্যাথ্রে, দ্যাথ্রে, কে দাড়ায়ে জদি মাঝারে । 
তাহার উজ্জ্বল জ্যোতি, হৃদয় আলো করে ॥ 

খুলিয়! জ্ঞান নয়ন, কর তারে দরশন। 

না হবে আর জনম, যাইবে ছুঃখেরই পারে ॥ 

সে রূপের নাহি তুলঃ কে কোথায় দেখেছ বল। 

সে জ্যোতি অতি উজ্জ্বল, নয়ন না হেরিতে পারে । 
হেরিয়ে সে রূপ নয়নে, সদত ধরিবে ধ্যানে । 
যাইবে পরম ধামে, যাইবে ভবেরই পারে । 


শোৌহী-_আড়খেমটা। 


নেন! মা আমায় ডেকে, কি করব আর ভেথায় থেকে ॥ 
মা ছাড়া ভোয়ে, পড়িয়াছি হেদিয়ে ॥ 

আছি যে কষ্ট পেয়ে, বলিব আর কাকে ॥ 

যাইতেছে যত দিন, করিতেছি ক্রন্দন । 

হইতেছে তন্থ ন্গীণ, পড়িকাছি বিপাকে ॥ 

একবার মা ডেকে লও, নিজের কাছে স্থান দাও । 
রেখন। মা আর ভেগা, নড়বনা তোমার কাছ থেকে ॥ 


“আমারে কৃপা ক'রে, আর বেখ না অন্ধকারে । 


আমারে উদ্ধারের তরে, ডাকি মা তোমাকে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ২৫ 
সিন্কু_যৎ। 


কি কঃরে হব ভবে পার, সে যে অকুল পাঁথার। 
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে আর ॥ 
আসিয়ে মা এ সংসারে, পড়িয়াছি মোহ ঘোরে । 
আবর্তে ঘুরি ফিরে ফিরে, দেখি সব অন্ধকার ॥ 
এ সংসার তুবানলে, দিবা নিশি প্রাণ জলে। 

তুমি শাস্তি নাহি দিলে, শান্তি দিবে কেবা আর ॥ 
পতিত পাবনী নাম ধর, পতিতে উদ্ধার কর। 
যদি না আমারে উদ্ধার, তার! কলঙ্ক তোমার ॥ 


রামপ্রনাদি সুর_-একতা'লা। 
দাও মা আমায় পাগল ক'রে । 
কালী কালী বলে নাচি ঘুরে ঘুরে ॥ 
দিয়ে করতালি, বলি কালা কালী কালী। 
ঘুচাইয়ে মনের কালি, পার হব ডস্কা মেরে ॥ 
ভক্তি প্রেমে হয়ে মন্তু, ফিরে, ফিরে কর্ব নৃত্য । 
ছাড়িয়ে আশা অনিত্য, যাব তার চরণ ধরে ॥ 
কালী নাম ধ্যান, কালী নাম জ্ঞান। 
কালী নাম কর্ব ঘরে ঘরে ॥ 
কালী নাম জপ, কালী নাম তপ। 
কালী নামের তাপ বহিবে শিরে, শিরে ॥ 


সত 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


সিদ্কু--আড়খেমট|। 
“ডাকার মতন ডাক্‌ দেখি মন” । 
কেমন তারা থাকতে পারে 1” 
কাতর ম্বরে ডাকলে পরে, আস্তে হবে তারে ফিরে ॥ 


'মন প্রাণ এক ক'রে, ডাক দেখি মন তার-স্বরে। 


আস্বেন তিনি অন্তরে, দেখ্বিরে নয়ন ভরে ॥ 
সিন্ধু_-আড়াঠেক।। 

কোথায় তোমায় দিব ম! স্থান, এ বিশ্বত্রহ্গাগ্ড তোমার শ্থজন 

ক'রে বহু সন্ধান, পেয়েছি মা একস্থান, 

রাখিয়াছি ক'রে শ্মশান, হবে বলে তব আগমন ॥ 

আমার হৃদয় মণ্ডল, সাজাইয়াছি দিয়ে কমল, 

করিয়াছি তাহ! নিম্মল, পাতিয়াছি তাহে আসন ॥ 

সদ1 ইচ্ছা হয় মনে, বসাইয়ে সেই আসনে, 

€হেরে ) তোমায় জ্ঞান নয়নে, সার্থক করি জীবন ॥ 
বেহাগ টিমে তেতালা । 

ছেড়ে না ছেড়ো না মন, তাহারই চরণ। 

ধরে থোকো।, ধ'রে থেকো সতত করিয়! ধ্যান ॥ 

ব্যাকুল হইয়া অন্তরে, যে ডাকে তাহারে কাতরে। 

দেখ দেন তারই অন্তরে, ক'রে কপ! বিতরণ ॥ 


"অতএব গুন মন, সদা ভাব তাহারই চরণ । 


পাইবে মুক্তি নির্বাণ, হবে না আর জনম ॥ 





সঙ্গীত-সুধাকর । ২৭ 


থাম্বাজ--টিমে তেতাল।। 


মা আমি ছাড়ব না তোমারে । 

পিছু পিছু বেড়াইব, অঞ্চল ধরিয়ে ॥ 

কাদ্দিয়ে উঠিব কোলে, দিতে পারিবে না ফেলে । 
যদি না লও মা কোলে, থাকব তোমার চরণ ধরে ॥ 
কেদে কেদে বেড়াইব, মায়ের নামে দোষ দিব। 
বাবার কাছে ব'লে দিব, দেখি থাক কেমন করে ॥ 
যদি আমায় কর বর্জন, না দাও ওপদে স্থান ॥ 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ, সম্মুখে যাইব মরে | 
দেখিতে দেখিতে মবিব, তোমারে হৃদয়ে পাব। 
তায় ব্রহ্মপদ পাইব, যাইব ভবেরই পারে ॥ 





থাশ্বাজ-- একতা লা । 


কপাময়ী দেখাও দয়া, আমায় কৃপা ক'রে । 

এ ভবে আর যেন গে! মা, আস্তে না হয় ফিরে ॥ 
আসিলে অবনীতে, জল্তে হয় ত্রিতাপেতে । 

না! পারে সে জুড়াতে, এলে পরে এ সংসারে ॥ 

আশা তৃষ্ণা বাসনা, দেয় অশেষ যন্ত্রণা । 

সে আগুন কতু নেবেনা, যত পায় তত যায় গো বেড়ে ॥ 
জনম হইলে পরে, ব্যথিত হয় হুঃখের ভারে । 

স্থঘখ আশা যায় গে দূরে, হথানলে পুড়ে মরে ॥ 

ক'রো মা এই করুণা, জন্ম যেন আর হস্ত না। 

ভবে আমায় আর এন না, কাজ নাই আমার এ সংসারে ॥ 





২৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


বেহাগ-_টিমে তেতাঁল]। 
আমি তোমায় ধর্ব মাকি ক'রে। 
চঞ্চল! হয়ে চঞ্চলা, থাক না মম অন্তরে । 
মায়া মোহ অন্ধকার, ঘেরেছে মম অন্তর । 
সে তমঃ মা নাশ কর, থাক গো মা আলো করে ॥ 
তৃষ্ণা দণ্ড প্রহার করি, তাড়াইছে দিবস শরব্বরী। 
দিবা নিশি ঘুরে মব্রি, জানি না মা কাহার তরে ॥ 
বাসন! প্রবল হ'য়ে, অকুলে যায় লইয়ে। 
নিরাশ! পবন বহে তাহে, ডুবাতে দুঃখ সাগরে ॥ 
পাঠায়েছ আমায় একাকী, কেহ নাহি আমার সাথী । 
সব অন্ধকার দেখি, নয়ন মুদিলে পরে ॥ 
দার! স্ুত পরিজন, কেহ নহে আপন । 
যখন যাবে জীবন, তখন সবাই যাবে তেজে তোরে ॥ 
ওরে মন “তোরে করি মিনতি, সে পদে রাখ রতি মতি । 
যদি চাহ পরমা গতি, সদত ভাবতে ভারে ॥ 

বেহাগ খাণ্থাজ--টিমে তে হালা । 

কেন হলি গো মা পালানে মেয়ে । 
মত্র করে আনি অন্তরে, আবার নাও পলাইয়ে ॥ 
রেখেছি এবার মনে কঃরে, পেলে একবার অন্তঃপুরে ) 
ভক্তিডোরে বেধে জোরে, রাখ্ব তোমায় বন্ধ করে ॥ 
"মনেরে রাখিব দ্বারে, আম্তে দিব ন! বাহিরে । 
থাকবে তুমি নিজ ঘরে, থাকৃব তোমার ধরে পায়ে ॥ 





সঙ্গীত-মুধাকর । ২৯ 
থাম্বাজ-শএকতালা ৷ 


গাঁওরে তাহারই নাম, ভরে মন-প্রাণ। 

যে নামে ন! থাকে ভয়, ডরেরে শমন ॥ 
নামের মহতত্, কে পারে হইতে জ্ঞাত। 
শব পায় শিবত্ব, জীব হয় পুর্ণ কাম ॥ 

যে নামের গুণে, না থাকে ভয় মরণে। 
করিলে নাম অন্তিমে, হয় ভব ভয় নিবারণ 
গুন, শুন, ওরে মন, দিবানিশি জপ নাম । 
অস্তিমে পাবে দরশন, যাবে তুমি ব্রহ্মধাম ॥ 


বিঝিট--একতালা। 


কবে হবে আমার সে দিন। 

ভক্তি প্রেমে আমার ভাস্বে ছুনয়ন ॥ 

কবে হবে আমার সে প্রেম সঞ্চার, 

কালী নামে ঝর্বে আখি অনিবার, 
পুলকে পুর্ণিত হবে কলেবর, আনন্দ সাগরে ভাসিবে মন ॥ 
কবে যাবে আমার বিষয় বাসনা, কবে যাবে আমার আমিত্ব কালিমা । 
সর্ব জীবে হবে সমান ভাবনা থাকিবে না ভেদাভেদ জ্ঞান ॥ 
কবে হবে অষ্টপাশ ছিন্ন, যাবে জাতি কুলের ভরম সরম। 
হবে সম মান অপমান, হবে পাপ আর পুণ্য সমান ॥ 
কৰে খর্ব হবে মনেরই তম, হব আমি তৃণেরই সমান । 
থাকিবে না কর্মাকর্ম্ন সম হবে জ্ঞান অজ্ঞান ॥ 


সঙ্গীত-স্ধাকর । 


সদ! থাকিবে মগ্জ মন, দিবানিশি কর্ব কাঁলীনাম ধ্যান 
কালী কালী বলে যাবে জীবন, পাইব রে মোক্ষধাম ॥ 


সিন্ধু_ যৎ। 


মনেরই বাসন! শ্তাম! এই বেল! বলে রাখি। 
আন্তম কালেতে যেন ম! তোমারে হৃদয়ে দেখি ॥ 
যখন আমি শমন, কর্বে আমায় আকর্ষণ । 

যেন মা ও রাড চরণ হদ-মাঝারে ধ'রে থাকি ॥ 
যখন এ নয়নের তার, হবে গে! মা জ্যোতি-হারা। 
অন্তরে যেন দেখি তার, খুলে দিও মা জ্ঞান আখি ॥ 
জ্ঞান আঁখি দিও খুলে, দেখ্ব তোমায় হৃদ-কমলে। 
রাখব তোমায্ত লুকাইয়ে, নিক্জনে একাকী দেখি ॥ 
করব তোমায় প্রবতারা, হবনাক পথহারা, 

অন্তরে দেখিব তারা! যাব তোমায় লক্ষ্য রাখি ॥ 





মিশ্র গৌরী--টিমে তেতাল!। 


কে দিল লাল জবা মায়ের পাঙা চরণে । 

আহা মরি কিবা শোভ। দুবাইয়ে রক্তচন্দনে । 

ষে ভাবে সে শ্রাচরণ, সেন! করে ভয় শমন 

কভু না হয় তার মরণ, সে যে ধার বৈকুধামে । 
যে পর্দেরই গুণ, (কেহ )না পারে করিতে বর্ণন। 
সার্থক তারই জীবন, যে পারে আনিতে ধ্যানে । 


সঙ্গীত-স্ুধাকর। ৩১. 


ব্রহ্মা, বিষণ মহেশ্বরে সতত যে পদ স্মরে, 

হাদে ধরেন যোগেশবরে, মগ্ন ধ্যানে যতিগণে ॥ 
সার কর সে চরণ, যদি পাবে পরিত্রাণ । 
দিবানিশি কর ধ্যান পাইবে আনন্দ দরশনে ॥ 
নাথ মহেন্দ্র কয, মহেন্দ্র না তত্ব পায়। 

সে পায়, যে পার, কি কর্বে তার ভববন্ধনে ॥ 


থাম্বাজ--টিমে ভেতালা। 


কোথ' ম! বিশ্বময়ি, বিশ্বেরই আধার। 

বিশ্ব হয় তব রূপ, বিশ্বই তব আকার ॥ 

তুমি গো মা আদি কারণ, আগ্ভাশক্তি নিরূপম । 
রেখেছ করি স্থজন, ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ॥ 

তব শক্তিতে প্রকাশে, ইচ্ছ!। ক্রিয়া! জ্ঞান(ভাসে । 
তাহাতে জগৎ প্রকাশে, স্য্টি স্থিতি হয় সংহার॥ 
প্রকৃতি আরুতি ধরে, মায়া আবরণে ঘেরে, 
বেড়ায় গ্ষে স্ঠি ক'রে আজ্ঞাধীন হ'য়ে তোমার । 
প্রকৃতিরে লয় ক'রে ও ব্রাঙ্গা চরণ ধ'রে। 

যাইব মা ভবপারে, করেছি ম! মনেতে স্থির ॥ 


জয়জয়স্তী--বাপতাল। 


দে ম! আমায় জ্ঞানাঞ্জন পরায়ে । 
জুড়াব তারপিত প্রাণ, তোমারে হেনিয়ে ॥ 


৩২ 


সঙ্গীত-মুধাকর । 


আমি মোহ মায়া জাল; 

আমার নয়ন ঘেরিল। 
এ চক্ষের জ্যোতি গেল, রহিলাম মা অন্ধ হয়ে ॥ 
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আসি, রক্তিম করিল আখি । 
উড়ে গেল নয়ন পাখি আমান আধারে ফেলিয়ে ॥ 
কাম লোভ চক্ষু শুল; মোহ মদ তায় মিশিল, 
মাতৎসর্যয আখি জাল, রাখিল দৃষ্টি বাধিয়ে ॥ 
নিজ করে শলা ধ'রে, ফেল জাল কাটিয়ে, 
তত্ব জ্যোতিঃ আনিয়ে, রাখ মা কজ্জল দিয়ে ॥ 


মিশু স্বরট-- একতালা। 


চল চল ক্রীব নিজ নিকেতন। 

হেথায় তোর কেবা আছে, বলিতে আপন ॥ 
একক বে রে না ছিল, সেও তে! রে ফেলে গেল। 
ফিরে আর না দেখিল, হইল কঠিন ॥ 

সেথ! বাইলে পরে, মারেরে পাইবে ঘরে ) 

লবেন তোরে আদর করে, কোলেতে আপন ॥ 
যদি নাহি পথ জান, সঙ্গে ক'রে লহ জ্ঞান। 

আর না হবে পথন্রম, চলে বাবে নিজস্থান ॥ 

পান্থ নিবাসী যত, করিয়া দিবেরে জ্ঞাত 

পাইবে-রে সিধাপথ, যাইতে নিজ ভবন ॥ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর। ৩৩ 


একবার মায়ের দেখা পেলে, ছেড়ে দিবন1 কোন কালে 
যদি নাহি লন কোলে, ধরিয়া! থাকিব চরণ। 

কয়েক দিনের জন্ত এসে, পড়িয়াছ এ বিদেশে । 

ভূলে গেলে স্বদেশে, পসত্বর কর প্রস্থান ॥ 


ভৈরবী--একতাল। ৷ 


এই বেল তারা তোমায়, নিবেদন ক”রে রাখি। 
অন্তিম কালেতে যেন মা, আমারে দিও না ফাকি ॥ 
যখন আসি শমন, করবে কেশ আকষণ। 

দেহ পিঞ্জর হবে ভগ্ন, উড়ে যাবে প্রাণ পাখি ॥ 

ইন্দ্রিয় অবশ হবে, জ্ঞান আর না রহিবে। 

মুখে বাক্য না সরিবে, বল্‌ মা তোরে কি করে ডাকি 


রাঁমকেলি--চৌতাল । 


মায়েরই অদর্শনে, আরত বাচিনে প্রাণে । 

ন। হেরে মায়ে নয়নে, থাকিব বল কেমনে ॥ 
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, যে ডাকে কাতরে তায় । 
সে যে দেখিবারে পায়, আমি তাত পাইনে ॥ 
আমারই ভাগ্য দোষে, মা রহিয়াছেন রোষে । 
ফেলে আমায় ভব ক্রেশে, রহিয়াছেন গোপনে ॥ 
রেখেছি হৃদয় খুলে, আগমন হবে বলে। 

কিন্তু আনার কর্মফলে, নাহি আসেন সেই স্থানে ॥ 


৮ 


৩৪ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


স্তব স্তুতি নাহি জানি, কি ক'রে তুষিব আমি । 
কৃপা ক'রে য্দি তারিণী তরাও এ অধীনে ॥ 
তবেই তরিতে পারি, য্দ দাও মা চরণ তরি । 
আর উপায় নাহি হেরি, যদি না দেখ কপানয়নে ॥ 


ভৈরবী--কাওয়ালী। 


তুমি যে হও গো মা পাষাণী মেয়ে। 


তাই বুঝি আছ গো মা আমারে ভুলিয়ে ॥ 

তুমি হও মা জগংজননী, দরিদ্র সন্তান আমি, 

বন্দ না আমায় তার তারিণী, তরিব আর কি উপায়ে ॥ 
যদি দয়া না করিবে, জগৎ কিসে রক্ষা পাবে, 

সকলি ত নষ্ট হবে, মিশিবে মহা প্রলয়ে ॥ 

করি গো মা এই মিনতি, থাকে যেন রতিমতি, 


অস্তিমে বেন পাই মুক্তি, পড়ে থাকি যেন চরণ লয়ে ॥ 


(আরা 


ছৈরবী-_ এক ভাল! | 


ছাড়ব না ছাড়ব ন! তারা আর তোমারে। 
পেয়েছি পেয়েছি তোমায় আমার অন্তরে । 

যন পেয়েছি মা, অন্থঃপুরে রাখব দ্বার রুদ্ধ ক'রে 
দিবন! যেতে অন্তরে, দেখব আনি নয়ন ভরে। 
হদ্-কমলে রাথ্ব ঢেচক, কেহ না পাইবে ডেকে, 
নিঞ্জনে একাকী দেখে, থাকৃব আমি চরণ ধ'রে ॥ 


সঙ্গীত-মুধাকর । ৩৫ 


একাকী করিব পুজা, রক্ত চন্দন আর জবা, 
দিয়ে পদে কর্ব সেবা, আহুতি দিব মনেরে ॥ 
বখন প্রাণ পবন সমান হবে সহ অপান, 
ছেড়না মা নিজন্থান, যাইব তোমারে হেরে ॥ 


আশোয়ারি--আড়1। 


মা ছেড়ে এ সংসারে থাকিব আর কত দিন। 
কাদিয়ে কাদিয়ে অন্ধ হল এ ঢুনয়ন ॥ 

মায়েরই বিরহানলে, সদা মন প্রাণ জলে । 

কে নিবায় সে অনলে, না! পেলে মায়ের দরশন ॥ 
গাভী ভারা বদ যেমন, করির। বেড়ায় ক্রন্দন । 
করে হেথা সেথ! ভনণ, কাতর ভয় তারই প্রাণ ॥ 
যদি গো ম! কৃপা করি, লও আমার সঙ্গে করি । 
হেরিয়ে তোমায় দিবা শব্বরী ভুড়াইব এজীবন ॥ 


শব্বদী-_-টিমে তেতালা। 


হায় মা আমায় করিলে গো ভাগাহীন । 

বিশ্বেঃ বিমল জ্যোতি, কেন দেয়ন। গো৷ কিরণ 

জ্যোতিষ্ষ মগুলগণ, প্রকাশে ত্রিভূবন। 

কিন্তু মা! দেয় না কিরণ, দেখে না মম নয়ন ॥ 

বসন্তের আগমনে, শোভে তরুলতাগণে। 
নবপত্র ফুল ধারণে, শোভিতেছে কানন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


ধরা ধরে নব রূপ, শোভ1 করে অপরূপ । 

মুগ্ধ জীব হেরে রূপ, খুলিছে, তারা বদন ॥ 
জগৎ ত নবীন বেশে, আসিতেছে হেসে হেসে । 
দেখায় বিচিত্র বেশে, মুগ্ধ করিতেছে মন ॥ 
পাখি সব শাবী “পণ্র, বসিয়াছে সারি সারি । 
বিচিত্র রং ধরি, গাত্র করে আচ্ছাদন ॥ 
গগনেতে অত্র খেলে, তাহাতে বিজলী জলে। 
দেখে তাহা মন টলে না ভয় বর্ণন ॥ 
সৌদামিনী অন্ধকারে, ভারা হার শোভা করে। 
শী ঝোলে তার উপরে প্রকাশি নিজ কিরণ ॥ 
কিন্ত আমি ভাগ্য দোষে, খোয়াইলাম দৃষ্টি শেষে । 
পড়িয়। ক্লেশ অশেষে, করিতেছি ক্রন্দন ॥ 





হ্ররট মল্রার-কাওয়ালী। 


ঝলে দেগো আমার, কোথা গেলে দেখতে পাব । 
তোমারে দেখিবার তরে কিগো সাগরে ডুবিব ॥ 
গিরিশঙ্গে, কি অরণ্ো, ভুগে কি গগনে । 
অনিলে কি আগুনে, মামি প্রবেশ করিব ॥ 
সিংহের গহ্বরে বাব, অজাগরে কি ধরিব। 

“লিগ দিগন্তরে যাবঃ তোমারে আমি খুঁজে দেখিব ॥ 
ন। পেয়ে তব দরশন, অস্থির হয়েছে প্রাণ | 

থাকে না আর জীবন, বদি সত্বর ন! দেখিব ॥ 


সঙ্গীত-মুধাকর। ৩৭ 


কে আমায় ঝলে দিবে, কে আমায় দেখাইবে। 
ঠিকানা বা কে জানিবে, বেথা মায়ে দেখতে পাব ॥ * 
অন্তরে করি প্রবেশ, দেখি হৃদয় আকাশ। 

যদি হন তথা প্রকাশ, তবে কোথাও নাহি যাৰ ॥ 
বিশুদ্ধ করি অন্তর, যদি রাখি নিরন্তর | 

দেখিবে তায় তার আকার, ঘরে তায় দেখিব ॥ 


জয়ঙ্গয়ন্তী_-ঝপতাল। 


আমায় ঝলে দাও গো, আমার মা কোথায় গেল। 
মায়েরে না হেরে, প্রাণ যে কাতর হ'ল ॥ 

মা ছিলেন অন্তঃপুরে আমি জানি আছেন ঘরে । 
তারে খুঁজে নাহি পেয়ে, মন হয়েছে ব্যাকুল ॥ 

মায়েরে দেখিবার তরে, বেড়াই দেশ দেশান্তরে, 
কেবল ঘুরি ফিরে ফিরে, হইয়ে বাতুল ॥ 

আমি তোদের মিনতি করি, দাও আমায় সন্ধান করি, 
আমি মায়ের পায়ে ধর, হইয়ে পাগল ॥ 

এবার মায়ে দেখতে পেলে, ছুটিয়া যাইব কোলে, 
প্রাণান্ত হইলে তবু, ছাড়িব না কোন কাল ॥ 


ভৈরবী--আড়খেমট। | 


থাকৃতে পার্বে। না, তারা আর গোপনে । 
দেখেছি দেখেছি, আমি তোমারে স্বপনে ॥ 


৩৮ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


যেরূপ দেখিয়াছি, অন্তরে তাহ রাখিয়াছি। 


হৃদ্‌-কমলে ঢাকিয়াছি, দেখি জ্ঞান নয়নে ॥ 


যেরূপ অপরূপ, নাহি তার স্বরূপ। 
সে যে হয় বিশ্বরূপ, বিশ্বেরই কারণে ॥ 
আছ্যাশক্তি আদিকারণ, শিব ব্রহ্গা নারায়ণ । 
করেছ তিনে শহ্াজন, স্থস্টিরই কারণে ॥ 
প্রকাশিয়ে নিজশক্তি, স্*চজলে মা ত্রিশক্তি। 
কালী, লক্ষী সরস্বতী সংযোজিলে ত্রিগুণে ॥ 

বট পত্রে ক্ষীরোদ সলিলে, বিষুরে মা ভাসাইলে । 
তাহার নাভি মুণালে, রাখ ব্রন্গারে স্থটি কারণে ॥ 
মভেশেরে নাশের তবে, ব্র্গারে স্য্ট করিবারে 
বিঞ্ুরে পালনকণ্তা ক'রে, তরখেছ এই তিনজনে 
তোমার শক্তি প্রকাশে, এ জগত বিশ্বেতে ভাসে । 
নিবেদন তব সকাশে, অস্থিমে রেখো চরণে ॥ 


বেতাগ- কাওয়ালা। 
নিরাশ ভোও নারে মন। 


পড়িয়া ধরিয়া থাক, পাবে সে শ্ীচরণ। 
সদা করিবে শ্রবণ, করিতুব সতত মনন । 


একাস্তে করিবে ধ্যান, পাইবে ভার দরশন ॥ 


হৃদয়ে ভাঁবিলে মুন্ডি পাইবে অনস্থ শক্তি । 
সেই বলে হবে মুক্তি, সার্থক হবে জীবন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ৩৯ 


অবিগ্ভারি আভরণে, কালিম! পণ্ড়েছে মনে । 
জ্ঞানগুণ ঘরষণে, স্বচ্ছ কর বেন দ্ণি। 

ইন্ড্িয়ে ফিরায়ে লবে, তবে বিপু জয় হবে । 
তাহারে হৃদয়ে পাবে হেরিবে নয়ন ॥ 

মন প্রাণ এক কোরে, ডাক দেখি তারে কাতরে। 
বিশুদ্ধ কর অন্তরে, নিশ্চয় দিবেন দরশন ॥ 


ভৈরব-_-টিমে তেতাল। 
এস মা আলো কর আমারই অন্তর। 
ঘেরিয়ে রেখেছ মন অন্জান তিমির ॥ 
তব কৃপা হ'লে পরে, মনের তমঃ যায় গো দূরে । 
আলো দেখি অন্ধকারে, টঠে জ্ঞান প্রভাকর ॥ 
মায়! মোহে ইন্দ্র্াল, আমারই চিন্ত ঘেরিল। 
সত্য বুঝিতে নাহি দিল, না যাইল অন্ধকার ॥ 
তব আবির্ভাব হলে, ভাসিব আনন্দ জলে । 
কুল পাইব অকুলে, হইব ভবেরই পার ।! 
আনন্দময়ী হয়ে, থাক মা, মম হদয়ে। 
সতত আনন্দ পেয়ে, আনন্দে হইব ভোর ॥ 
বিকিট-খাম্বাজ-_ ঝাপতাল। 
হেরিয়ে শমন ডর কেন মন, জোর ক'রে থাক 
ধ'রে মায়ের চরণ । 
ও চরণ বক্ষে ধারে, শমনেরে জয় কবে, 
মৃত্যু্জয় নাম ধ'রে, আছেন দেখ পঞ্চানন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


ও রাঙ্গাচরণ ছুইখানি, ভবের অপুর্ব তরণী। 

পার হবে বৈতরণী, জীবের হয় তারণ ॥ 

সেই রাঙ্গা চরণ সতত ভাবরে মন 3 

হৃদয়ে কররে ধ্যান, আম্মায় পাইবে বিশ্রাম । 
সাযুজ্যে, সামীপ্যে, তথন সালোক্ে রবে চিরদিন। 
আসিতে ভবে হইবে না পুনঃ পাইবে মুক্তি নির্বাণ ॥ 





বে্হাগশশকাওয়ালী । 


ওরে শমন এস এখন করিব রে আলিঙগন। 
ভক্প না করি, দেখেছি মায়েরই চরণ ॥ 

সে চরণ দেখলে পরে, ভয় নাহি রে সংসারে । 
ডোবে না ছুঃখেরই ভারে, পায় সে সখ পরম ॥ 
সে পদ নিঃস্ছত জ্যোতি, হয় যার জদে ভাতি। 
করগত হয় মুক্তি, না ভয় তার জনম ॥ 

যে পেয়েছে সে কিরণ, ধোলে তার জ্ঞান-নয়ন । 
নাহি তার জনম মরণ, হয়ে থাকে আম্মারাম ॥ 
শুনরে শমন শুন, দেহ লয়ে কর গমন । 

পরম পুরুষ সনে, আমার হবে মিলন । 

জীব ভাব নূরে যাবে, অহংজ্ঞান না থাকিবে । 
সকলই একত্র হবে, যাবে সব একন্থান ॥ 





ললিত--একতালা । 
আমি থাকব না আর এ সংসারে মা ডেকেছেন আমারে । 
যাইব মায়েরই কাছে লবেন তিনি আদর ক'রে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৪১ 


কিন্তু মনে ভয় পাই, মায়ের সেবা করি নাই ১ 

কি করে গিয়া দাড়াই, আমার বড় লজ্জা করে ॥ 
যদি জিজ্ঞাসেন আমারে, কি করিলে গিয়ে সংসারে । 
কি বলিব আমি উত্তরে, তাই ভাবিতেছি অন্তরে ॥ 
আমার কি সম্বল আছে, দেখিবারে চান পাছে। 

কি দেখাব তার কাছে, কি বলিব স্থির ক'রে ॥ 
ভবেতে এসেছিলাম মিছে কাজে ঘুরে ম'লাম্‌। 
পরমার্থ না সাধিলাম, ঘুরে ম'লাম অন্ধকারে ॥ 





তিলক কামোদ--কাপতাল। 


দিবে মা আমায় আর কত যন্ত্রণা! । 
অসহা হয়েছে আমার কট আর সহে ন! ॥ 
ভাগ হয় কন্ম্ন ফলে, কি হবে তোমায় দোষ দিলে । 
সব আমার ভাগো ফলে, মন তাহা বুঝে না ॥ 
যখনই জন্ম হ'ল, কম্মফল সঙ্গে এল, 
প্রারব রহিয়! গেল, এড়াইতে পারি না ॥ 
সঞ্চিত আর ক্রিক্ায় কম্মফল নিচয়, 
ভোগ না করিলে তার শেষও আর হবে না ॥ 
কৃপা করি উপায় বল, ভলন্ম করি কম্মফল, 
থাকিবে না আর ফলাফল, আর আসিতে হবে না ॥ 





বেহাগ--হুর ফাকতাল। 
কেন গো মা দেখি আজি রণবেশ। 
ভূতলে পড়েছে মার আলুলায়িত কেশ ॥ 


৪২. 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


ভীষণ অসি করে ধরা, মুণ্ডাল1 গলে পরা, 

নরশির করে ধরা, পদতলে পড়িয়ে মহেশ ॥ 

অন্বর নাহি কটিতটে, ফেলিছ অস্গুরে কেটে । 
পরেছ মা কর ছেটে, ছিন্ন মুণ্ডের নাহি শেষ ॥ 
হুঙ্কার উঠিছে গগনে, অদ্রহাসি খেলে দশনে । 
কুধির ধার! বহে বদনে, জীব পেয়েছে ত্রাস ॥ 

করে ধরা বরাভয়, সাধুভনে দাও অভয়। 

বে লয় মা পদাশ্রয়, তার থাকে না আর ভবরেশ ॥ 


ব্হোগ- এক তালা । 
মায়ের কি শোভা হের রে নয়নে । 
টার চিকুর কেশ, উড়িছে বামে ।, 
চাতক উঠে উদ্ধঘুে, গগনে নব ঘন ভমে। 
মুক্তকেশী ত্রিন়নী, জ্যোতি নব ভানু জিনি। 
হোয়ে ভিমিরনাশিনী, জালো করে ভ্িিনবনে॥ 
ফেলেছেন অন্তরে নাশে, ধরিয়ে ভাবণ অসি। 
ভালে শোভে পৃর্ণশনা, ভাসে বিশ্ব তার কিরণে ॥ 
নাল উৎপল সম, হন ঠাহারই বরণ । 
কিবা কপ নিক্ষপম, মুগ্ধ করে জাবগণে ॥ 
ভূতভাবনা তিনি, ভূভের জননী | 
হইয়ে তিনি ভবানা, নাচাইছেন ভূতগণে ॥ 


'ব্রক্র-কোোকনদ সম, হয় মাসেরই চব্রণ। 


সে চরণ করিলে ধ্যান, মুক্ত হয় জীবগণে ।। 


সঙ্গীত-ম্ুধাকর। ৪৩, 
ভৈরব- চৌতাল। 
ওহে যোগীবর কারে কর তুমি ধান। 
তিনি হন কেমন, কোথা বা তাহারই স্থান ॥ 
ধ্যাতাঃ ধোয়, ধ্যান, তোমাতেই পায় যে স্থান 
তুমি কারে কর ধ্যান, বুঝিতে না পারে মন ॥ 
শুনেছি ম্বাছে আগ্ভাাশক্তি, স্থজিয়াছেন প্রকৃতি । 
তাহারই অনন্ত শক্তি, বিশ্ব হয়েছে স্থজন ॥ 
যে দ্বিকে ফিরাই আখি, তাহারই মহিমা দেখি। 
কগৎ দিতেছে সাক্ষী তিনি বিশ্বেরই কারণ ॥ 
আদি অন্ত নাহি ভারঃ তিনি হন নিরাকার । 
নিগুণ গুণাকর কিন্ূপে ধরিবে মন ॥ 


কানাডা কাওয়াল | 
থাকিব না আর এ বিদেশে । 
ফিরিব এবার মামি নিজ '্মাবাসে !। 
দিয়ে দুর্লভ জনম, মা করেছিলেন পপ্রেরণ। 
করিবারে উপাজ্তন, আনিয়া এ প্রদেশে ॥ 
যবে সুধাবেন মোরে, এলে তুমি বল কিবা ক'বে। 
কি দিব তীহারই করে, কি বলিব তারই পাশে ॥ 
ষে জন্য এসেছিলাম, তার বা কি করিলাম। 
খেল! পেয়ে ভুলে গেলাম, ঘুরিলাম দেশে দেশে । 
ধন সঞ্চয় না হইল, তাগো রত না মিলিল। 
না হ'ল পারের সম্বল, কাচ লয়ে গেলাম শেষে ॥ 


৪৪8 


সঙ্গীত-স্ুধাকর । 
ইমন্‌ পুরবী-__টিমে তেতালা । 


দাও মা! আমায় ও বাঙ্গা চরণ ও যে ভক্তের ধন। 
ঈশান বুঝিয়। মন্ম, করেছেন বক্ষে ধারণ । 

ও পদেরই মহিমা, কে করিতে পারে সীম] । 
নাইক তার তুলনা, জগতে নাহি তার সমান ॥ 
প্রেমে হইয়া মত্ত, মহেশ করেন নৃতা । 

জানিয়া সংসার অনিতা, বাস করেন শ্বাশান ॥ 
শিব উদ্ধারেরই তরে, আছেন চরণ হৃদয়ে ধ'রে। 
থাকেন পড়ে শবাকারে, হ'য়ে আত্মারাম ॥ 

যে পায় ও পদাশ্রয়, তার কি থাকে শমনের ভয়। 
জীবা্মার হয় লয়, পরমাম্মায় হয়ে লীন ॥ 





গৌনী-বাপতাল। 
কোথা মা জগদন্ে, দেখ! দাও ম! আমারে । 
দান সন্তান আমি, ডাকিতেছি মা কাতরে ॥ 
শুনি শাস্সেতে কয়, কাতরে যে ডাকে মা তোমায়। 
বিপদ তার নাহি রয়, দেখা দাও ম] অন্তরে ॥ 
প্রাণ ব্যাকুল হঃয়ে দিবানিশি বেড়ায় কাদিয়ে। 
আমায় দেখ! নাহি দিয়ে, থাকৃবে মা কেমন করে ॥ 





সিন্ধুখান্থাজ--আড়াঠেকা | 
হ'য়ে আছি মা, তোমার কাছে কত অপারধী। 
তাই বুঝি আমায় দেখা, দিতেছ না এই অবধি ॥ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর। 8৫ 


ইচ্ছা হয় করি সাধনা, মুঢ় মন যে তায় যায় না। 
করিছে আমায় বঞ্চনা, আমার মন হয়েছে বিরোধী ॥ 
অজ্ঞান ঘোর তিমির, ঘেরে রেখেছে মম অন্তর । 
না উদ্িলে জ্ঞান দিবাকর, কি রূপে মা তোমারে সাধি ॥ 
যদি গো ম! আমায় কৃপা করে, জ্ঞান ভক্তি দাও আমারে । 
থাকিব তব চরণ ধরেঃ সাধনা করি তোমায় নিরবধি ॥ 





ঝি'বিটউ--টিমে তেতাল। । 


আমি ম! বই আর জানিনে। 

মায়ে না দেখিলে, প্রাণেতে বাচিনে ॥ 

মাক্লের কোলে শুয়ে রব, মায়ের স্তন্ত পান করিব। 
মায়ের কোলে ঘুমাইব, মায়েরে হেরিব নয়নে ॥ 

মায়ে সদা থাকিব ধরে, মায়ে যেতে দিব না অন্তরে । 
দেখিব তারে সদ অন্তরে, স্থির ক'রে আছি মনে ॥ 
মায়ের কাছে থাকৃব পড়ে, ভাল বাসিতেই হবে মোরে । 
ফেল্তে পার্বেন না দূরে, কষ্ট দিয়ে আমার প্রাণে ॥ 
যদ্দি আমার মায়ের পাই কর, থাকেনা আর কোন ভর । 
হয় না বহিতে ছুঃখের ভার, স্থান পাইব লে চরণে ॥ 





সিন্ধু-হুরফাকতাল। 


কোথা গো মা অভয়ে, দাও মা আমায় অভয় 
কাপিছে 'ত্রাসে প্রাণ, পেয়েছি মা বড় ভয় ॥ 


৪৬ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 


কেন ভবে এসেছিলাম, আসিয়! বা কি করিলাম । 
নিজ ইষ্ট না সাধিলাম জীবন করিলাম ক্ষয় ॥ 
তোমারে সেবিবার তরে, এসেছিলাম দেহ ধ'রে। 
যাইলাম বাকি রূ'রে, নষ্ট করিলাম সময় ॥ 

তব সেবা না হইল, বৃথায় জীবন গেল। 

এখন যে আলমিছে কাল, লয়ে যাবে পুনরায় ॥ 
ঘোর মায়াতে ঘেরে, ঘুরাইল এ সংসারে । 
ফিরিতেছি অন্ধকারে, না জানি যাই কোথায় ॥ 
কন্মকলে জন্ম হল, কন্মফলে ভোগাইল। 
আবার সে সঙ্গে চলিল, এড়াইবার নাহি উপায় ॥ 
পাইলে অভয় বাণী, অনন্তে ঝাপ দিব আমি। 
কৃপা কর মা ঈশানি, রেখ মা! আমারে পায় ॥ 


ক চরে 


বিিট--বকাপত।ল। 


তুমি গো মা আছ্যাশক্তি স্থষ্টির আদি কারণ । 

ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর, রেখেছ করি স্থজন ॥ 

তিন গুণে তিনজন, সত্ব, রজ, তম গুণ। 

দিয়ে তাতে শক্তি তিন, রেখেছ করিতে স্থজন ॥ 

ব্রহ্গায় স্থষ্টি করিবারে, বিঞুরে পাল্বারে । 

মহেশে সংহার-তরে, করেছ স্বজন ॥ 

গৌরী ব্রাঙ্গী সরস্ব তা এই তিনে করি প্রক্কতি, 

ও করিয়াছ সমস্থান। 
দিয়ে তাহে আরতি, করিছ বিশ্ব রঞ্জন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৪৭ 


তৃমি হও মা! অনন্ত শক্তি, আমি করি মা তোমার স্ততি 
দিও মা অস্তিমে মুক্তি, দিয়ে আমার দরশন ॥ 





সিন্কু _টিমে তেতাল।। 


মন যারে চায়, আমি তারে পাই না। 

তাহার আবাস স্থান, কখনও দেখিনা ॥ 

তাহারই বরূপগুণ, দিবানিশি করি ধ্যান । 

কিন্তু তাহারই ত সন্ধান, কিছুতেই ত পাই না॥ 
তারে দেখিবার তরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে । 
তিনি আছেন অন্তঃপুরে, দেখে ও তা দেখি না ॥ 





বেহাগ _কাওয়ালী। 


কোথা মা আনন্দময়ী, আমায় নিরানন্দ কর না। 
তোমার কৃপায়, আমায় মা ক'র না বঞ্চনা ॥ 

জীব ভ্রমে করে মনে, আনন্দ পাইবে ধনে । 
প্রবুস্ত হয় উপাজ্জনে, আনন্দ কি তা বোঝে না ॥ 
আনন্দ পাইবার আশে, ঘূরিতেছে দেশ বিদেশে । 
নিরাশ হইয়া! শেষে, নিজেরে করে বিড়ম্বনা ॥ 
আনন্দ পাইবে ব'লে, ডুবিছে সাগর জলে । 

কেহ বা উড়ে অনিলে, তাতে আনন্দ ত পায় না ॥ 
স্থথের আশে এ সংসারে, কতই কল্পনা করে। 
ছুঃখানলে সদা জলে, তবু ছাড়েনা ত বাসনা ॥ 


৪৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


কেহ বা সাগর পরে, যাইছে স্খেরই তরে। 

উঠে গিরি শৃঙ্গপরে, ধরিছে ফণীর ফণা ॥ 

তাতে না আনন্দ পেয়ে, যাইছে সর্বত্রে ধেয়ে । 
আনন্দ আছে বেথা লুকাহয়ে, সে স্থানও জানে না ॥ 
বঘদ্দি রে আনন্দ চাও, তবে সব্বত্যাগী হও । 

তাহারই শরণ লও, নিরানন্দ কভু হবেনা ॥ 

সে চরণ আনন্দ খনি, সপিলে তাহে মন তুমি । 
পাবে শাস্তি দিবা রজনী, বিষাদ কভু আসে না ॥ 
আনন্দ খনির পাশে, যাবে তুমি অনায়াসে । 

আনন্দে বেড়াবে ভেসে, মন রবে আনন্দে মগনা !! 





বিঝিট-_-টিমে তেতাল!। 
নাহি প্রয়োজন আর, রেখে এ জীবন । 
অর্পণ করিব আমি, ধরে মায়ের ছু'চরণ ॥ 
এ ভব সংসারে এসে; দেখি বে নিজ দোষে । 
পড়েছি বিষম ফাাসে, পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন ॥ 
কত কষ্ট পাইতেছি, ড্থে সুখ ভাবিতেছি। 
ছিড়িতে না পারিতেছি, মায্জারই দুঢ় বন্ধন ॥ 
আসক্তি বুজ্ভু কঠিন, দেয় টান ঘন ঘন । 
ওষ্াগত করে প্রাণ, নারি করিতে বক্জন ॥ 
আশ! ভীবণ আগুন, করে অন্তর দাভন। 
বহে বাসন! পবন, জলিতেছে রাতদিন ॥ 
নিবুক্তি না আসে মনে, শান্তি নাহি পাই প্রাণে । 
কি করিব এ জীবনে, না ক'রে মায়ে অর্পণ ॥ 





সঙ্গীত-স্থধাকর। ৪৯ 
টোড়ি--কাওয়ালী । 


কি বলে ডাকিব মা তোমারে । 

কখন প্রকৃতি হও, কভু দেখি পুরুষাকারে ॥ 

কভু করে ধ'রে অসি, ফেলিছ অন্গুরে নাশি । 
কভু বাজাইয়ে বাণী, লও গোপীর মন হরে ॥ 
কভু হয়ে দিগম্বরী, নাচ শ্বশানোপরি। 

কতু চূড়া ধড়া পরি, গোধন ল/য়ে যাও গোষ্েরে ॥ 
কভু গলে বনমালা, দেয় সব ব্রজবালা । 

কভু গলে মুগুমালা, থাক গো মা তুমি পরে ॥ 
শব ঝোলে কর্ণমূলে, রুধির ধারা কলেবরে। 

কু কুস্তল শোভে কর্ণমূলে, চন্দন লেপন করে ॥ 
অন্রহাসি মুখ কমলে, পুর্ণশশী শোভে ভালে । 
রুধির ধার! জিহ্বা মূলে, ছিন্নমুণ্ড ধরা করে ॥ 
কভু তান্গল রাগ অধরে, তিলক শোভে নাসাপরে । 
কভু থাক গিরি ধরে, বুন্দাবন শোভ। ক+রে ॥ 
কে জানে তোমারই মায়া, কু পুরুষ কতু জারা । 
দাও মা আমার পদছায়া, যাই ভব সাগর পারে ॥ 





সিন্ধু ভৈরবী-যৎ। 


দেখ দেখ ম! রয়েছেন ফ্লাড়ায়ে। 

তরুণ অরুণ-আভা।, ভাসিছে হৃদয়ে ॥ 

উজ্জ্বল কিরণ-চয়, আলো করে অন্তরে, 

সে উজ্জ্বল কিরণ নাশ করে মনের তম । 

প্রস্ফুটিত করে জ্ঞান, অজ্ঞানে নাশিযে ॥ 
৩] 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


সে জ্যোতির নাহি তুলনা, বিছ্যৎ কভু ত হয় ন। 
রবি শশী ভ্রিকমাণা, তারা থাকে শ্রান হয়ে ॥ 

পদ কোকনদ সম, মনভূঙ্গ হয় যে আসীন । 
চরণামৃত কর পান, থাকিবে অমর হ'য়ে ॥ 





সুরট মল্লার--কাওয়ালী ৷ 


নয়ন দ্যাথরে কে দীড়ায়ে হৃদি মাঝারে ॥ 

তাহার উজ্জ্বল জ্যোতি হৃদয় আলো করে ॥ 

খুলিয়া জ্ঞান-নয়ন, কর তারে দরশন। 

না! হবে আর জনম, যাইবে ছুঃখেরই পারে ॥ 

সে রূপের নাহি তুল, কে কোথাম্ন দেখেছ বল। 
সে জ্যোতি অতি উজ্জ্বল, নয়ন না হেরিতে পারে ॥ 
হেরিয়ে সেরূপ নয়নে, সতত ধরিবে ধ্যান । 
যাইবে পরমধামে, ষাইয়া ভবেরই পারে ॥ 


বেহাগ- ধামার। 


কত ব্ূপ ধর গো! মাঃ কে বুঝিতে পারে । 

আছ তুমি সর্ধবন্থানে, কেহ না পায় দেখিবারে ॥ 
রূপের নাহিক সীমা, নাহি হয় তার তুলন!। 
.কি ক'রে দিব উপমা, নাহি কোথাও চরাচরে ॥ 
সুধ্য চন্দ্র গ্রহ মণ্ডল, আলো করে ভূমগুল। 
'বুরিতেছে ছামগ্ুল, ঘোরে মণ্ডন আকারে ' 


সঙ্গীত-সুধাকর । ৫১ 


তোমার জ্যোতি পেয়ে তারা, গগনে শোভিছে তার, 
হয় তার! জ্যোতিহারা, জ্যোতি যদ না দাও তারে ॥ 
তুমি ব্রহ্গম্বরূপিণী, কভু হও বিশ্বরূপিণী, 

কভু কুলকুগুলিনী, শোভা কর মূলাধারে ॥ 

কভু ভুবনমোহিনী, কু হও উলাঙ্গিনী, 

কভু হও বিশ্বরূপিণী, আন জীবে চরাচরে ॥ 

কথন হও পাগলিনী, কু হও মহিষমন্দিনী | 

কভু শঙ্কর-হৃদিবাসিনী, কু হর হৃদিপরে ॥ 

মহাকাল তব অধীন, কালী নাম কর ধারণ । 

শ্রামা ব'লে করে ধ্যান, ধ্যানে কি ধরিতে পারে ॥ 
নাহিক তোমারই রূপ, হও তুমি বিশ্বরূপ 

তোমারই স্বরূপ চিত্ত কি ভাবিতে পারে ॥ 


কানাড়া-কাওয়ালী। 


আমি থাকৃবেো! না আর এ সংসারে । 

যাইব মায়েরই কাছে যদি মা লন আমারে ॥ 

যবে ভবে এসেছিলাম, খেলা পেয়ে ভুলে গেলাম । 
মায়ের সেব। ন! করিলাম, মণ্ড হয়ে অহঙ্কারে ॥ 
আমার যে ঘর ছিল, কালে তাহা ভগ্ন হল। 
চারিদিকে জল পড়িল, রক্ষা করি কি ক'রে । 

যে পথে যাইব আমি, কোন দিক নাহি জানি। 
আমি পথ নাহি চিনি, কেবা ঝলে দিবে মোরে ॥ 
সে পথের দস্থ্যগণ, হয় অতি বলবান। 

কর্ত! ভার হয় শমন, আছে যম দণ্ড ধ'রে ॥ 


৫২ 


সঙ্গীত-স্ধাকর । 


নাহি কিছু সম্বল, কি করে করিব বল। 

আতঙ্কে অঙ্গ হ'ল বিকল, উতরিব বল কি করে ॥ 

সে পথের মাঝে নদী, উঠে তুফান নিরবধি 

পথের কি আছে বিধি, পারিন! যে জানিবারে । 

সে নদীতে যে কাগ্ডারী, দেন জীবে পার করি । 

দিয়ে তারে চরণ তরি, ডাকিলে ভক্তিভরে কাতরে। 
তিলক কমে দ__-ঝাপভাল। 

যদি গে! মা ছিল মনে, যন্ত্রণা দিবে আমার প্রাণে । 

কেন আনিলে আমায়, বল এ ধরাধামে ॥ 

মায়াতে দিলে ঘেরির়ে, না দিলে পথ দেখাইয়ে । 

আমি যে মরি পূরিয়ে, ঠিক পথ নাহি জেনে ॥ 

হষ্ঞা অন্তরে রেখে, ফেলে দিলে ম! আমায় তখে। 

থাকিতে দিলে ন! সুখে, গেল দিন ব্রন্দনে ॥ 

স্কন্ধে দিলে বোঝা! মোর, বহিতে না পারি আর। 

হয়েছে যে প্রাণ কাতর, সংন্ঞাহীন ক্ষণে গে ॥ 

বল মা আর কতদিন, কষ্ট সহিবে যে প্রাণ। 

দাও আমায় শ্রীচরণ, ভেরি তোমাক নয়নে ॥ 

নয়নে তোমারে ভেরি, তঃখ শোক পরিহরি | 

যাই মা তোমার পুরী, সুখা হই ম! জীবনে ॥ 


ণী সিন্কু-__মধ্যমান। 
ম1 একি তোমার আচরণ । 
বধিবে সস্তানে, স্থির করেছ কি মন ॥ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। ৫৩ 


শুনেছি সব মাজ্জারে, আপন শিশুরে মারে । 

ভূজঙ্গে আহার করে, আপন সন্তান ॥ 

করিছ তুমি স্থজন, করিছ তায় পালন । 
হারিছ তারই প্রাণ, এই কি গো তব বিধান। 

রাক্ষস রাক্ষসীগণ, বধে না সন্তান প্রাণ। 

করে তাদের পালন, নষ্ট না করে জীবন ॥ 

তুষ্মি হও জগৎ জননী, হও জগৎ প্রপবিনী। 

হও পুনঃ সংহারিণা, নাশিতেছ জীবগণ ॥ 

হয়ে তুমি ব্রহ্ম শক্তি, প্রকাশিছ নিজশক্তি | 

হয়ে আবার প্রকৃতি, স্থজ স্থাবর জঙ্গম ॥ 

রেণু ধেন্থু এক হ'য়ে, তব আজ্ঞা শিরে লয়ে । 

বেড়ায় তারা স্থজিয়ে, তুমি দাও সবে চৈতন্য ॥ 

প্রলয় সময় এলে, চূর্ণ বিচুর্ণ কর সকলে। 

থাক মা দেহেতে ধরে, হয়ে থাকে হম্ তম ॥ 

স্থষ্টি ক”রে বারে বারে, সংহার আবার তারে। 

হয় লয় এই প্রকারে, চতুর্দশ ভবন ॥ 


শা এচাজেক 


রামকেলী - টিমে তেতালা । 


কে সাজালে ম! তোমায়, করিয়া! কলন! মনে। 
রূপ আকার দেয়, নিরাকার নিগুণে ॥ 

দিয়ে নীল নবঘন, রচিল মায়ের বরণ । 

হল রূপ নিরুপম, কে কবে হেরেছে নয়নে ॥ 
টাচর চিকুর কেশে, উড়িছে দেখ মহাকাশে । 
চাতক যে বারির আশ্বাসে, উঠিল গগনে ॥ 


৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


ভালে দিল পূর্ণশশী, বদনে থেলে অক্রহাসি। 
নবক জ্যোতি আসি, ভাগিতেছে ত্রিনয়নে ॥ 
বাল শব, কর্ণমূলে, না জানি কে দিল ঝুলাইয়ে। 
রুধির ধারা অঙ্গে বহে, হেরে ত্রাসিত জীবগণে ॥ 
মুণ্ডমাল! ক্ঠোপরে, কাটামুণ্ড করে ধরে। 

ছিন্ন হস্ত কটি”পরে, বসন নাই পরিধানে ॥ 
করেতে ভীষণ অসি, নখে শোভে রবি শশী। 
চরণেতে শিৰ আসি, আছেন যে শয়নে ॥ 

দাও মা আমারে ঝলে, এ সাজে কেন সাজিলে। 
শঙ্কর বক্ষে দীড়াইলে, কণ্ঠে মুণ্ডমালা ধারণে ॥ 
কাটামুণ্ড করে ধরি, জিহ্বা রয়েছ প্রসারি। 
আমারে মা কপ! করি, রেখো মা ও শ্ীচরণে ॥ 


(রাহা ০২ 


ভামপলহ্--যৎ। 


আমি চিন্তে পার্লাদ না, মা তোমাকে 

থাক তুমি বিশ্বমাবঝে, কখন কি বূপ ধরে 

বিশ্ব হয় তব আকার, তোমায় বলে নিরাকার । 

জ্ঞান নাহি দাও মা আমার, ভোমারে গো ধরিবারে ॥ 
তুমি হও বিশ্বেরই প্রাণ, কল্পনা করে যে মন। 

যাহ! হেরিতেছে নয়ন, ্যজন ভ্রমেতে করে ॥ 

হও যে পরমাত্মনী, তুমি 5ও মা জগৎ জননী) 

হ'য়ে জগৎ প্রসবিনী, আছ মা বিশ্বাকাঁরে ॥ 
ইঙ্গিতেতে গ্রহগণ, করে নিয়ত ভ্রমণ। 

ক'রে তাদের স্থজন, রাখ আজ্ঞাধীন করে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ৫৫ 


ববে হয় মহা প্রলয়, ত্ষ্টি সব হয় লয়। 
তোমাতে লয় আশ্রর, রাখ সবে অন্ধকারে ॥ 
প্রলয়াস্তে পুনরায়, ষবে বিশ্ব প্রকাশ হয়। 

স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়, কর তুমি ইচ্ছা ক'রে ॥ 
মহিম। কি বলি তব, তাহ জানেন কেবল ভব । 
শব হয়ে রয়েছেন শিব, ও চরণ স্পর্শ ক'রে ॥ 
আমারে দাও মা জ্ঞান, পুজিবারে ও চরণ। 
আমার যেন হয় মরণ, নয়নে তোমারে হেরে ॥ 





মিশ্র রামকেলী-- টিমে তেতালা। 


কি ক'রে কর্ব মা সাধনা, আমায় ঝলে দাও না। 
চেষ্টা, কঠরে স্থির করে, মনেরে রাখতে পাল্লাম না ॥ 
অষ্টাঙ্গ যোগেরই তত্ব, না পাই মা! তাহারই তত্ব । 

কে জানে কি মহতত্বঃ তব তত্ব পেলাম না ॥ 

শুনেছি শাস্ত্রেতে বলে, প্রাণায়াম করিলে পরে। 

পঞ্চ বাু সঙ্ষোচিলে, হয় গে। তোমার উপাসন' ॥ 
প্রাণায়াম করিবারে, দাও নাই ক্ষমতা মোরে । 

যা পারি মা ভোমার ধ্যান করে, মনেতে করিয়া ধারণ! ॥ 
সাধনা জেন বড় কঠিন, না হলে জ্ঞান ভক্তির মিলন | 
না দিলে তায় মন প্রাণ, হয়ন! তোমার সাধনা ॥ 

যতই চেষ্টা কর, না হ'লে কৃপা তোমার । 

ন! উঠে ভক্তির অস্কুর, জ্ঞানোদয় ত হয় না ॥ 


৫৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


আমারে মা দয় ক'রে, দাও শক্তি সাধিবারে। 
অন্তিমে ষেন পাই তোমারে, ক”রন! আমায় বঞ্চনা ॥ 


কালিঙ্গডা-_কা ওয়ালী । 


দে মা আমায় বল, মন স্থির করিবারে। 

মন স্থির করে, দেখিব মা তোমায় অন্তরে ॥ 
তোমারে হয়ে হেরি, সংসার বাসন! পরিহরি । 
পরিজন সব পানরি, থাকিব তোমায় হেরে ॥ 
ওরূপ দেখিলে পরে, আন্তৈ হয় না এসংসারে । 
পুনজন্ম হয় না পরে, বাইব ছঃখেরই পারে ॥ 
পাইব পরম পদ, থাকিবে না আর কোন বিপদ। 
চরণ হইবে সম্পদ, যাইব ভবেরই পারে ॥ 

চরণ সম্বল করি, করিব তাহে পারের তরি । 

যাব পারে চরণ ধরি, নিবারণ বাকে করে। 
এবার মনে স্থির করিব, তোমারে জদয়ে পাব। 
দিবানিশি তোমায় ভাবিব, আনন্দ পাইব অন্তরে ॥ 


(€০০০-০০০০০ হারার রররারারারার 


যোশিনা-কাওয়লী। 


কবে হেরিব আমি মা তোমারে । 

আমারই হাদয় মাঝারে ॥ 

শান্তি জলে ঝাঁপ দিব আনন্দাধৃত পান করিব, | 
অমর হইয়া যাব, দেখে তোমায় অন্তরে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৫৭ 


যে জ্যোতি দেখিতে পাব, সেই আলোয় সাতারিব। 

নিজ স্থানে চলে যাব, থাকিব না অন্ধকারে ॥ 

তব জ্যোতি লক্ষ্য ক'রে, পার হব ভব সাগরে। 

পৌছিয়৷ তোমারই দ্বারে, থাকিব চরণ ধরে ॥ 

আসিব না| আর ফিরে, যাব না আবর্তে পড়ে । 

মুক্তি লয়ে তব করে, আসিব না আর সংসারে ॥ 
ংসারেরই ছুঃখ ভার, ভুগিয়াছি অনিবার। 

যদি তুমি কৃপা কর, তবেই যাইব পারে ॥ 


আশাভৈরবী--কাওয়ালী। 


এস মা! আলো কর, আমারই অন্তর । 

হেরি যেন তোমারে, হৃদয়ে নিরস্তর ॥ 

বিমল তব কিরণ, উদ্ভাসিত কণ্র্বে মন। 
দেখিবে সদ! নয়ন, ঝর্বে আধি অনিবার ॥ 
অবিদ্ভারই অন্ধকারে, রেখেছে মা মনে ঘেরে। 
ও জ্যোতিতে, সে তিমিব্রে,করে দিবে পরিক্ষার 
জ্ঞান আখি খুলে যাবে, তোমারে সতত দেখিবে। 
আনন্দেতে ভরে যাবে, জুড়াইবে অন্তর ॥ 
হৃদ্মাঝারে তোমায় দেখি, হইব মা চিরস্থবী | 
অস্তিমে যুগল আঁখি, 

মুদিয়ে দেখিবে রূপ তোমার ॥ 


সঙ্গীত-নুধাকর। 
ভৈরবী--কাওযালী। 


'ধরিব ধরিব এবার মায়েরে । 

দেখেছি দেখেছি তীয় আমার অন্তরে ॥ 

ভক্তি ডোরে ফাস দিয়ে, চরণে দিব পরাইয়ে। 
টানিয়া লইয়! হৃদয়ে, রাখ্ব তারে বদ্ধ করে ॥ 
হাদয় মন্দিরে রেখে, শাস্তি পাব একা দেখে । 
দেখতে দিব না! অন্ত কাকে, বসিয়া থাঁকিব দ্বারে ॥ 
হৃদ্কমলে বসাইব, মনোসাধে তায় পুজিব। 

এবার আমি বর লব, সদ! যেন দেখি অস্থরে ॥ 


ভৈরবী--একতালা | 


নাচ মা নাচ মা জদয়-শ্মশানে। 

পবিত্র হইবে হৃদি ও পদ পরশনে ॥ 

ও পদেরই গুণ, না হয় বর্ণন। 

মহেশ করেন ধারণ, বিধি বিঝু মগ্র ধ্যানে ॥ 
জীবন সংগ্রাম, চলিতেছে বাত্র দিন। 

করাইছ তুমি রণ, জীবেরে শক্তি প্রদানে ॥ 
তুমি যে মা আছ্যাশক্তি, ন! জানি স্তবস্তরতি। 
নাহি আছে মম শক্তি, ভজন সাধনে ॥ 
তোমারই স্ষ্টি কৌশল, কে বুঝিতে পারে বল। 
আশা যাওয়া হয় কেবল, তাও তোমারই বিধানে ॥ 
কভু ভূতে কর সংদৃত, কু তাছে কর পৃথক । 

. হয়ে তুমি ভূত মাতঃ, নাচাইছ ভূতগণে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৫৯ 


তোমারই শক্তি প্রভাবে, সকলই এসেছে ভবে । 
ক্ষণ শক্তিরই অভাবে, প্রবেশিবে আদি কারণে ॥ 
নাচি নাচি বেড়াও অন্তরে, যেওনা মা আর অস্তরে। 
নিরন্তর থাক অন্তরে, তৃপ্ত হব তব দরশনে । 


টোরি-_কাওয়ালী। 


কে বলে আমার কালী কাল, তিনি যে জগৎ করেছেন আলো । 
বিশ্বেতে ভাসিছে বার কিরণ জাল ॥ 

হৃদয়ে ফিরায়ে আখি, তারে জ্যোতিন্ময়ী দেখি। 

মনের আনন্দে থাকি, আমি যে গে! সর্বকাল ॥ 

ব্রন্গে ক্রিয়া শক্তি হয়ে, ব্রন্দে থাক প্রবেশিয়ে । 

ফেলিলেন স্ষ্টি* করিয়ে, তেজোরাশি প্রকাশিল ॥ 

ধার তেজে গ্রহগণ, নিয়ত করে ভ্রমণ । 

গগনে শোভে তারাগণ, রবি শশী করে আলো! ॥ 

অন্তরে ও বাহিরে, আছেন তিনি আলো ক'রে । 

গ্যাথনা নয়ন ভরে, জ্যোতি তার কি উজ্জ্বল ॥ 


আরা হারার, ররারারাার 


নর বি'বিট খানশ্বাজ-_কাওয়ালী। 


কোথা গে ছুর্গে, ছরগতিনাশিনী, তারিণী। 

তার মা সঙ্কটে, আমায় দিয়ে অভয় বানী ॥ 

দুর্গে ছূর্গা পাব বলে, তাই ডাকি মা গে! হুর্গী বলে ॥ 
তোমারই কপ! বলে, উদ্ধার হব গো ম! জননী ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


বৎসরেতে তিন দিন, ল+য়ে পুত্র কন্ঠাগণ । 


হিমালয়ে কর গমন, হয়ে কৈলাসবাসিনী ॥ 


হিমালয়ে জন্মাইলে, শিব স্বামী হবে ঝলে। 
পঞ্চ তপা হয়েছিলে, হু”য়ে তুমি তাপসিনী ॥ 

তুমি দক্ষালকে গিয়ে, পতি নিন্দা শুনিয়ে । 
ফ্যাল নিজ দেহ ত্যেজিয়ে, শুনেছি মা ভবানী ॥ 
ধরে শিব ত্রিশূল, তব দেহ ঘুরাইল। 

অঙ্গ দেশ বিদেশ পড়িল, পীঠ স্থান বলে তাহে গণি 
ভূভার হরিবার তরে, এলে মা এ সংসারে । 
ধরি অস্ত্র দশ করে, হলে দানব-সংহারিণী ॥ 
মহিষাস্গর গব্ব ক'রে, প্রবৃত্ত হইল সমরে । 
ফেলিলে মা তারে মেরে, হলে মহিষমদ্দিনী ॥ 
(বিপদে পড়িয়া জীব, যদ লয় মা নাম তব। 
নাশ তারই বিপদ, রঙ্দা কর গো তিিনয়নী ॥ 


দিশ বেহাখ-_ একতালা ৷ 
কোথা গে! মা! কাত্যায়নী, কাণ্ডিক জননী | 
অন্তর নাশিনী তুমি, মহিষমদ্দিনী ॥ 
অমরে রক্ষার তবে, খড়গ নিলে মা নিজ করে। 
কফেপিলে অস্থুর শিরে, হয়ে অন্থুরঘাতিনী । 
মন্ত হয়ে স্থধাপানে, প্রবেশ ভীষণ রণে। 


মারিলে পাপাস্থরগণে, হয়ে জগৎ সংহারিণী। 


মধুকৈটভে বধিলে, বৃত্রাস্থরে নাশিলে। 
শুস্ত নিশুভ্তর প্রাণ নিলে, হয়ে শক্তিরূপিনণী। 


সঙগীত-সুধাকর । ৬১ 


রক্তবীজে বধিবার তরে, রাখ জিহবা প্রসারিয়ে । 

কুধির বহে ছুই ধারে, ধর ম! হয়ে শিবানী । 

বাম করে অসি ধর, দক্ষিণে দিতেছ বর । 

দিয়ে জীবেরে অভয্প, হয়ে জগত জননী । 

পাপ ভার হরিবারে, পুণ্যবানে রক্ষার তরে । 

এসেছ মা এসংসারে, হ”য়ে ব্রহ্ম স্বরূপিলী। 

তোমার সত্তা ষে বা জানে, ভয় নাহিক তাহার প্রাণে। 

স্থান পাবে ও চরণে, তুমি হও তার মুক্তিদায়িনী। 

পুরবী-__আড়াঠেক]। 

আহা মরি কিরূপ আজি হেরিতেছি জদয়ে। 

জ্যোতিন্মনী মা রয়েছেন দাড়ায়ে ॥ 

আহ! কিবা অপরূপ, নাহিক তারই স্বরূপ । 

অপরূপ অনুপ, ভামিছে আমার অন্তরে । 

সেই যে রূপরাশি, জিনিয়! অকলঙ্ক শণী। 

হদয়ে তাহ! প্রবেশি, দেয় আনন্দে মন ভাপায়ে ॥ 

হেরিলে রূপ একবার, থাকেনা আর পাপের ভার । 

বিশুদ্ধ হয় অন্তর, জ্যোতিতে যায় প্রাণ ভরিয়ে ॥ 

সেরূপ দেখরে মন, কর সদ রূপ ধ্যান। 

শাস্তি পাইবেরে প্রাণ, যাইবে তুমি মুক্তি পেয়ে ॥ 
টোড়ি--একতাল!। 

আর কত যন্ত্রণা, দিবে মা আমাকে । 

সঙ্কটে পড়েছি আমি, ডাকি মা কাহাকে ॥ 


৬ 


সঙ্গীত-স্ধাকর । 


কর্মহ্থত্রে ভূঞ্জি আমি, দৃষি মা তোমাকে ॥ 
কম্মফল লইয়ে, আপনার স্ষ্টি করিয়ে । 
এ সংসারে আসিয়ে, পড়েছি মা! বিপাকে ॥ 
কবে কর্ম ক্ষয় করিব, তোমারই চরণ পাব, 
আর ফিরে না আদিব, সদ1 দেখিব তোমাকে ॥ 
আর কম্মন না করিব, পরমানন্দে সদ1 থাকিব । 
স্থধ ছুঃখেরই পারে যাব, নত না হইব ছুঃখেরই ভারে ॥ 
কৃপা কর বিতরণ, দিয়ে মা ও রাঙ্গা চরণ । 
হৃদয়ে করি ধারণ, থাকিব মা! পরম সুখে ॥ 


ভৈরবী -_কাওয়ালী। 


হৃদয়ে বেধেছিলাম কুড়ে, ত্রিতাপে সেও গেল গো ম! পুড়ে । 
এস মা, এস মা, থাক আপি হৃদয় জুড়ে ॥ 

থাকিবে মা আলো করে, দেখি তোমারে অন্তরে । 

শান্তি পাইব অন্তরে, অশান্তিরে ফেলে দিব দূরে ॥ 
হৃদ-মন্দিরে বসাইব, তাহে তোমায় তুলে লব। 

মানসে পুজা করিব, আনন্দে থাকিব ভোরে ॥ 

হৃদয় আছে মা পণ্ড়ে, থাক অধিকার ক'রে । 

হেরিয়ে তোমায় অন্তরে, ছুঃখেরে ফেলিব ছুড়ে ॥ 

আনন্দে সদা থাকিব, আর তোমা না ছাড়িব। 

সদানন্দ হয়ে রব, থাকিব চরণ ধরে ॥ 





সঙ্গীত-সুধাকর । ৬৩ 


কালাংড়া--কাওয়ালী। 

ধাড়াও মা এসে, আমার সম্মুখে । 
আনন্দেতে ভোর হব, তোমারে গো দেখে ॥ 
দাঁড়াও আসি হৃদয়ে, মনের তমঃ তাড়ায়ে । 
ধরিয়ে অসি করে, মায়া জাল দাও মা কেটে ॥ 
তোমার জ্যোতি উজ্জ্বল, অন্তর করিবে আলো । 
মন থাকবে ন! চঞ্চলঃ ভিতরে দেবে গে। বেখো ॥ 
তব বিমল কিরণ, নিম্মল করিবে মন, 
উদয় হবে তত্বজ্ঞান, চরণ ধোরে রাখবে বুকে 

সুরট মল্লার--কা ওয়ালী । 
দাড়াও কেন সম্মুথে আসি, বলরে শমন। 
আমি কি করিব ভয়, ক'রে তোরে দরশন ॥ 
ধরিছি মায়ের চরণ, কাল হয় যার অধীন । 
কি করে করবে আক্রমণ, লঃয়ে যাবে করে আকর্ষণ । 
আশ্রয় যে পায় চরণে, সে কি কভু ডরে শমনে। 
সে ষে যাবে বৈকুণঠ ধামে, ন! হয় তার আর জনম ॥ 
ধরিয়ে-ভীষণ আকার, ক'রে দস্ত কড়মড় । 
তবু ভগ্ন না হয় আমার, পাইলে সে রাঙ্গ! চরণ ॥ 
তুমি ভয় দেখাইলে, উঠে যাৰ মায়ের কোলে । 
লইতে পারিবে না বলে, সদাই থাকিব তীাহারই সদনে ॥ 
যে লয় সে পদাশ্রয়, তার কি থাকে শমনে ভয়। 
সে যে পায় পদ অভয়, স্থথ ভুপ্তে চিরদিন ॥ 


রবিতে 


৬৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 
বেহাগ--একভালা । 


মা তোমায় কিছু নাই বলিবার। 

তুমিত জান মনে, যা হয় আমার ॥ 

সন্তানের কি অভাব, মা জানেন ত সব। 

মনে আসে যে সব ভাব, জানত আমার ॥ 

জেনে শুনে চুপ করে, থাক তুমি অন্তঃপুরে । 

আলো করিয়ে মা অন্তরে, নাশ তম অন্ধকার ॥ 
আমার মনেরই বেদনা, সব তোমার আছে জান] । 
ঘুচাইয়ে সে যাতনা, নাশ অজ্ঞান তিমির ॥ 

তুমি হও মা অন্তর্যামী, কি ক'রে জানাব আনি । 
হয়ে তুমি জগৎ জননী, মনছুঃখ নাশ কর ॥ 

আছ তুমি সব্ব স্থানে, অনলে, অনিলে, পর্বতে বনে। 
আছ আমার প্রাণে প্রাণে, দাও না আখি দেখিবারে ॥ 
এই মা মিনতি করি, ঃখ ভার লও ভরি, 

সিঞ্চিয়া মনে শান্তি বারি, আনন্দে মন পুর্ণ কর ॥ 


পা 


সিন্ধু খান্বাজ__একতালা। 


একবার দাড়ারে শমন, দাড়ারে শমন। 

মাকে আমি একবার করি দরশন ॥ 

ব্যাকুল অন্তর হইয়ে, লই তারে ডাকিয়ে। 

একবার তারে না দেখিয়ে, যাইব না তোমার ভবন 1. 
হলে তারি দরশন, জলিবে হৃদে জ্ঞানাগুন। 

পাপ তাপ হবে দহন, বিশুদ্ধ হইবে মন ॥ * 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


ছইলে বিশুদ্ধ মন, হৃদয় হবে স্বচ্ছ দর্পণি। 

তার ছায়! হবে পতন ; ছুঃখ আর না হবে কখন ॥ , 
দানিয়াছি মনে সার, ম! বে হন নিরাকার । 

করিতে জীবের উপকার, রূপ করেন ধারণ॥ 

মগুণে সাকারে রাখিব ধ্যানেতে ধ'রে । 

আসিলে তিনি অন্তরে, ছিন্ন হবে ভবন্ধন | 

থাকিবেনা মায়! মোহ, থাকিবেনা আর দেহ। 

থাকিবেন! অনিত্য স্নেহ, (তুমি) করিতে পারিবে না বন্ধন ॥ 


আপ বিজ 


কালাংড়া--কাওয়ালী । 


কে গে অন্ধকারে, নবীন নীরদ বরণ 

নীল পঙ্কজ জিনি যুগল চরণ। 

মহামায়! রূপ ধরে, যোগনিদ্রায় রাখ ঘেরে। 
জীবে অভিভূত ক'রে, দেখাইছ স্বপন ॥ 

এই যে বিশ্ব রচনা, কেবল হয় মনেরই কল্পনা । 
কিন্তু বুঝিতে যে দেয় না, ঘেরিয়ে মায় আবরণ ॥ 
রজ্জুতে সর্পত্রম, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। 

হলে ভ্রম নিবারণ, রজ্জু শুক্তি থাকে বর্তমান ॥ 
জেনেছি জেনেছি সার, সকলই সত্ব তোমার। 
তুমি হও পরাৎপর, জগতের পরমাত্মন ॥ 

আমি স্ততি করি মা তোমারে, ভক্তি দাও মা আমারে 
ত্তক্তিতেই হইবে মুক্তি, নিশ্চয় করিছি জান 


৫ 


৬১ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর | 


তোমারই কূপ! পাইলে, অনায়াসে যাইব চ*লে। 
সেই রুপারই বলে, পাব আমি মোক্ষধাম ॥ 


সিন্ধু-_বাপঠাল। 


কি কঃরে বুঝিব মা, তোমার মহিমা । 

তোমারই মহিমার, নাইত কোন সীমা । 

তোমার কৃপা হ'লে, পাবাণ যায় যে গলে। 

পাযণ্ডের মন ভিজে ভক্তিজলে, উঠে যে মা রাগ প্রেম! ॥ 
করেছি মা কত পাপ, দহিছে সদা ভ্রিতাপ। 

আর দিওনা মা তাপ, কর মা আমারে ক্ষমা ॥ 

প্রেমেরে আশ্রয় কারে, ডুব দিব প্রেম লাগরে। 

তলে পাইব মা তোমারে, নাহি তার কোন ভাবন! ॥ 
পরাজ্ঞান পরাভক্কি, দুয়েতেই হয় জাবের মুক্তি । 
জ্রানলাভের নাহি শক্তি, প্রেমে পাব গতি পরম! ॥ 


সপ 





সিন্ধু-_মধ্যমান। 


আমি যাবন! ম! তোমার কাছ ছেড়ে। 
যদি আমায় দাও ভাড়ায়ে॥ 
থেকে আমি বাজ্রপিন, করব তোমায় দরশন। 


. পবিত্র হইবে মন, শান্তি পাব অন্তরে ॥ 


আমার ভাগ্য ভাল নয়, না হলে কি মা হন নিদয়। 
সদা! আমার ভয় হয়) ঘদি ম! যান হৃদয় ছেঞ্ড়। 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৬৭ 


যারা হন পুণ্যবান, সদা করেন দরশন। 

আমার ভাগ্য নয় তেমন, দেখি সদা তোমায় অন্তরে | 
বদি এবার দ্রেখা পাব, তোমারে ধরিয়া রব। 
একবারও ন! ছাড়িব, বেড়াইব অঞ্চল ধ'রে ॥ 





শব্বরী টিমে ভেভাল। 


করিলে মা আমায় শেষে পরাধীন । 

তোমারই সন্তান হয়ে, কি ক'রে হব গো ম1 পরেরই অধীন ॥ 
স্ঁলিলে মা আমায় অকুলে, দিবানিশি প্রাণ জলে । 

ব্যাধি জরায় দেহ জুল, আগুন জলে দ্বিগুণ | 

যে অনল জ্ঞালিয়াছি, নিবাইতে না পারিতেছি । 

কত চেষ্টা করিতেছি, নিবেনা মে ইন্ধন ॥ 

কম্মফল হবি লয়ে, দেহ-কুণ্ডে উঠে জলিয়ে । 

নিবেন! নিবাইলে, শেষ না হরিলে পরাণ ॥ 

যাঁা ইচ্ছা! তাহ! কর, আমি যে অনীন তোমার | 

তৰ দয়াতে নিভর করে রেখেছি এ প্রাণ ॥ 





দিদ্ধু খাম্বজ__মধ্যমান। 


কে বলে মা তোমায় দয়াময়ী জননী । 

আমারই ভাগ্য দোষে হও কঠিন পাষাণী ॥ 
শুনেছি শান্ত্রেতে কয়, কুপুত্র য্পি হয়, 

মায়ের নেহ সমান রয়, বৃদ্ধি পায় এইত ম! জানি ॥ 


৮ 


সজীত-সুধাকর। 


দিবানিশি কাদিতেছি, মনের ছুঃখ বলিতেছি, 

শোক তাপ জানাইতেছি, না পাই আশ্বাস-বাণী ॥ 

তুমি দুঃখ না শুনিলে, আমার কষ্ট না দেখিলে। 

আশ্রয় আর কোথায় মিলে, কে আশ্রয় দিবে নাহি জানি ॥ 
ক'রে কৃপা বিতরণ, ও চরণে দাও স্থান, 

আশ্বাস পাবে মন প্রাণে, চরণ হবে পারের তরণী ॥ 

যদি দয়া না করিবে, নিশ্চয় জীবন বাবে, 

তাতে ক্ষতি না হইবে, যদি না তার মা! জগত-জননী ॥ 


পি আক 


সিন্ধু-মধামান। 


এবার ঝগড়া কর্ব ম! তোমারি সনে। 

দয়াময়ী মা তুমি, তবে দয়া কেন পাইনে ॥ 

তব দয়ায় পেয়েছি প্রাণ, তব দয়ায় আছে জীবন। 

তবে কষ্ট দাও কেন, এ অকৃতি সন্তানে ॥ 

তব দয়া না থাকিলে, জগৎ কি থাকে কোন কালে, 

কত দয়া প্রকাশিলে, তবে কষ্ট পাই ক্যানে॥ 

কর্মদোষে ভূগিতেছি, তোমায় দোবী করিতেছি, মর 
তোমার উপর দৌধ ফেলিতেছি, নিজদোষ না ভাৰি মনে 
যেমন কন্ করেছিলাম, তেঘ়ি ভোগ ক'রে গেলাম, 
ভোগের শেষ ন1 দেখিলাম, আরত বঝাচিনে প্রাণে ॥ 
ক্ষেমন্করী নাম ধর, পাঁপীরে যে স্গমা কর, 

পাপতাপ তারি হর, আমি ক্ষমা পাবনা ক্যানে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৬৯ 


ক্ষমারি আশা করে, রেখেছি ম! প্রাণ ধরে, 
এখন থাকিব ম! তোমায় ধ'রে, রেখে মন ও রাঙা চণে ॥ 


বেহাগ-একতালা । 
শুন্ব না শুন্ব না মা, আর তোমার কথা। 
পেয়েছি পেয়েছি তারা, প্রাণে বড় ব্যথ| ॥ 
পড়িয়ে সংসার জালে, ড্ুবিয়াছি আমি অতলে, 
যাইতে না৷ পারি কুলে, বেড়াই আমি কেবল হেথা সেথা ॥ 
উঠিবারে নাহি পারি, যতই কেন চেষ্টা করি, 
ভাবিতেছি কিবা করি, চেষ্টা সবই হইতেছে বৃথা ॥ 
চক্ষুর ভ্রমেতে পড়ে, খেয়েছি আমি টোপ ধারে, 
বেধেছে বড়শির কড়ে, রয়েছি ডোরেতে গাথা ॥ 
প্রাণ বাচাবার তরে, মরিতেছি ছটফট কঃরে, 
দেয়না! যে আমারে ছেড়ে, মুখে আর সরে না কথা ॥ 
যদি আমায় কৃপা করে, দাও গো মা আমার জাল ছি'ড়ে, 
পলাইয়ে যাব দূরে, আর আদিব না মা হেথা ॥ 


সিচ্কু-মধ্যমান। 


আর সাধ্ব না মা আমি তোমারে । 

রহিলে যদি গে! মা, অভিমান ভরে ॥ 
আমিও ক'রেছি রাগ, করিব এ প্রাণ ত্যাগ । 
যেন গো মা অনুরাগ, থাকে ও চরণ পরে ॥ 


৭৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেল, তোমার দেখা না পাইল। 

সব যে অন্ধকার হল, থাকিব আমি কি কঃরে॥ 

আছ তুমি সর্বাত্রে, বাহিরে কিবা অন্তরে । 

কভু না দেখি তোমারে, ভাসি দুঃখ সাগরে ॥ 

যদি দয়া নাহি পাই, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াই। 

সতত ভাবি মা তাই, লহ গো মা করে ধারে ॥ 

ত্যজ গে মা অভিমান, আমি দীন হীন সন্তান। 

ইঠলে তুমি নিদারুণ, যাইব আমি মরে ॥ 

তুমি গো মা রুপা ক'রে, মন ছুঃখ লও হরে। 

আলো কর গো মা অন্তরে, থাকি সুখে তোমায় হেরে ॥ 


তাহ 


সিচ্ধু ভৈরবী_বছ। 


মা হয়ে কে কবে, ত্যেজেছে সন্তান, 

অকৃতি সন্তান বলে, কি না হঃয়েছেন কঠিন ॥ 
আমি দে পাহগ্ু মুর্খ, তাই কি না দিতেছ ছুঃখ, 
পোড়াইছ দিদা ভাপ, হ'তেছি আমি দহন ॥ 
দিবানিশি কাদিতেছি, মা মা ঝলে ডাকিতেছি, 
দেখিতে ন! পাইতেছি, করিতেছি অরণ্যে রোদন ॥ 
ব্যাকুল অন্তর হঃয়ে, ভোমারে মা দেখিবারে, 


সদ খুঁজি মা তোমারে, অন্তরে না পাই তব দরশন ॥ 


আমার যে প্রাণ যায়, দেখা দাও আমায়। * 
তাহলে প্রাণে বাচাও, নতুবা হইবে মরণ ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৭১ 


অধৈর্ধ্য হয়েছি মনে, ধৈর্য্য না সয় প্রাণে, 

না হেরিলে তোমায় নয়নে, রাখিব কি ক'রে প্রাণ ॥, 
কর কর কূপ! কর, আলো! কর মম অন্তর, 

দীড়াইয়ে ক'রে যোড়কর, করি মা! তোমায় নিবেদন ॥ 
যে যাতন পাই আমি, তুমি ত মা অন্তর্যামী, 

কি আর বলিব আমি, রক্ষা কর মম জীবন ॥ 


হুর মল্লার--কাঁওয়ালী। 


কি ক'রে হবে আমার পাপেরই মোচন । 

কত পাপ করেছিলাম, এখন হ'তেছি দহন ॥ 

তুমি যে মা পতিতপাবনী, হও জগং-জননী, 

দিয়ে আশ্বাসবাণী, কর আমায় পরিত্রাণ ॥ 

দয়াময়ী নাম ধর, হও দয়ারই সাগর, 

আমাকে মা কৃপা কর, সন্তোষ কর আমারই প্রাণ ॥ 
তুমি যদি নাহি তার, আমায় তারিবে কেবা আর, 
করি তবোপরি নির্ভর, নিশ্চিন্ত হ'য়েছে মন ॥ 

যদি ক'রে থাকি মহাপাপ, তৰ নাম করিলে জপ) 
তুমি হর পাপ তাপ, করিয়া থাক জীবে ত্রাণ ॥ 
একান্ত করিয়া! মন, ধরিয়! থাকিব ও রাড চরণ, 
দেখিতে হইবে ফিরায়ে নয়ন, শাস্তি স্থথ পাবে মন প্রাণ 


নক 


সঙ্গীত-সুধাকর। 
খাম্বাজ- টিমে তেতাঁল|। 


রবে হবে গে মা, এ কষ্টের অবসান । 

কি ফল হইবে বল, বাখিকেে তাপিত প্রাণ ॥ 

কি খেলা থেলিতে এলাম, মিছে খেলা খেলে গেলাম । 
বৃথা দিন কাটাইলাম, শেষ হইল জীবন ॥ 

এখন ঝসে ভাবিতেছি, ভবে এসে কি করিয়াছি । 
তত্বঙ্ঞান হারায়েছি, হারায়েছি অমূল্য ধন ॥ 

এখন ত চঃলে যাবে, যাইয়! বাকি বলিব। 
জিজ্ঞাসিলে কি কহিবে, বুথা খোয়াইলে দিন ॥ 

যৌবন মদে মত্ত হ'য়ে, বেড়াইলে ধন উপাজ্জিয়ে। 
এখন যেতে হবে সব ফেলিয়ে, সঙ্গে কিছুই না করিবে গমন ॥ 
যখন আইসে যৌবন, হয় ইন্দ্রিয় উত্তেজন। 

সবে ক'রে তুচ্ছ জ্ঞান, ফেলে হারাইয়! নিজ জ্ঞান | 
অতএব বলি শুনঃ সতত কররে ধ্যান। 

উপার্জিয়ে তত্বঙ্জান, সাঙ্গ কর তোমারই জীবন ॥ 





রামকেলী-টিমে তেতাল।। 
দে না আমায় বাসনা ছাড়াইয়ে। 
আসক্তি প্রকাশি শক্তি, রেখেছে সংসারে ধারে ॥ 
মনেতে করি কল্পন!, আসিতেছে কত বাসনা, 


ভুলে যাই মা তব উপাসনা, রাখে আখি অন্ধ করিয়ে ॥ 


ংসার ঘোরেতে পণড়ে, মায়াতে রেখেছ থেরে। 
অজ্ঞান ঘোর তিমিরে, রাখে আমারে মুগ্ধ করিয়ে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৭৩ 


বাসনা ক্ষয় না করিলে, হবে না জ্ঞান কোন কালে । 
জ্ঞানোদয় না হইলে, বেড়াইতে হবে ঘুরিয়ে ॥ 

বাসন! ভীষণাগুনে, জালায় সদ! মন প্রাণে, 

হবে না সুখ কোনও দিনে, না ফেলিলে তারে তাযজিয়ে ॥ 
এই গে মা ভিক্ষা! করি, করে লয়ে তীক্ষ ছুরি, 

বন্ধন দাও ছিন্ন করি, যাই আমি জ্ঞান পেয়ে ॥ 


ও ওজন 


পুরবী--আড়াঠেক।। 


'এস মা উদয় ভও, হছদয় আকাশে । 

হইবে হৃদয় আলে, তোমারি প্রকাশে ॥ 

স্থির সৌদামিনী সম, স্থিত হও অন্তরে মম। 
হেরিয়ে মম নয়ন, নাচিবে মন উল্লাসে ॥ 

ফুটিবে হৃদয় কমল, ছুটিবে জ্যোতি বিমল, 

মন হইবে প্রফুল্ল, চিদানন্দে চিদাভাসে ॥ 

জনম সফল হবে, জ্ঞান নয়ন খুলে বাবে, 

তোমারে হৃদয়ে দেখিবে, আলো হবে তব প্রকাশে ॥ 


খান্বাজ-ধামার। 


ছড়িয়ে দেমা কৃপা কণা, আমি আর কিছু চাহি না। 
হৃদয় মরুভূমে পড়িলে, ফল্বে সোণ! ॥ 

তোমার কটাক্ষ হ'লে, প্লাবিত হবে ভক্তিজলে। 
পাঁধাণ যাইবে গলে, ধুয়ে যাবে বাসন! ॥ 


৭৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


অবিগ্ভার রশ্মি তীক্ষ, সন্তপ্ত কর্বেনা মন। 

প্রাবে শীতল কিরণ, অজ্ঞান তিমির রবে না ॥ 
জ্ঞানালোকে ভ'রে যাবে, অস্কুরেতে বৃক্ষ হবে । 
তাঁহে চারি ফল পাবে, বঞ্চিত কভু হবে না ॥ 
ভজন সাধন না করিলে, কেবল তব কূপাবলে। 
ভবপারে যাইব চ'লে, বাধ! বিদ্ব তায় মানে না ॥ 
হোজো না মা কৃপণ, কঃরে। কৃপা বিতরণ । 

জানি না সাধন ভজন, আমায় বঞ্চিত কর না ॥ 


খান্বাজ__ একতা ল।। 


যাইব সাগরে, আশা নগরে যদি যেতে পারি ভবপারে। 
দেশে দেশে করি ভ্রমণ, না পেলাম ভার দরশন ॥ 
ফিরাইয়ে নয়ন, দেখি ভারে অন্তরে! 

অন্তরে রাখিয়া দিব, বাহির ভ'তে নাহি দিব। 
একাকী ষ্টারে দেখিব, জ্ঞান-নয়ন ভোরে ॥ 

মানস পুজা করিব, মনচিন্তে নৈবেগ্য দিব । 

ইড়া পিঙ্গলায় মাল গাথিব, দিব চরণেতে ধারে ॥ 
হৃদকমলে বসাইয়া, প্রাণ চানর ঢুলাইয়া, 

তেজকে আলে করিয়া, 'অনাহতে ঘন্টা ক'রে ॥ 

-এই মিনতি তোমায় করি, দিয়ে মা আমায় চরণ তরি। 
যেন পার হ'তে পারি, তোমারে হৃদয়ে ধরে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । | ৭৫ 


রামপ্রসাদী। 
আমি কালী নামে পাগল হব। 
অস্থি মজ্জা শিরে শিরে, কালী নাম লিখে রাখিব ॥ 
শয়নে, স্বপনে, কিবা স্ুবুপ্তি জাগরণে, 
তারে হৃদয়ে ভেরিব ॥ 
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ কোধ, দশ ইন্দরির আর ড় বিপু। 
মন, চিত্ত, মহত্ত্ব, সকলই তাহারে দিব ॥ 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুত্, ব্যোম, রক্ত, মাংস আর চর্ম, 
যাহ! তুমি কঃরেছিলে দান, সকলই ফিরায়ে দিব ॥ 
আমার আমিত্ব জ্ঞান, সহ, রুজঃ, তমঃ শুণ, 
অবিদ্যা আর অজ্ঞান, সকলই চরণে অপিব ॥ 
আমারে যা কিছু দিয়েছিলে, আমাতেই বাহ রাখিলে, 
এখন সব দিয়ে ফেলে, হ্ৃদে কেবল তোমায় রাখিব। 
জানি তুমি হও পরমাম্মন, তাহাই থাকিবে সব্বদিন, 
যে সত্তা জগৎ জীবন, তাহাই রাখিয়া দিব ॥ 


মিশ্রশৌরী-_কাওয়ালী । 
কবে হেরিব মা, তোমায় অন্তরে । 
আলো! প্রকাঁশিবে, আমার হৃদয়-বিবরে ॥ 
জ্যোতিতে ভরিবে আখি, দেখিব আমি একাকী । 
হব আমি সর্ধস্থথী, ভেসে আনন্দ সাগরে ॥ 
তব জ্যোতি প্রকাশিলে, পাপ তাপ যাবে চ'লে। 
তাহে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, নিশ্চয় পাইব তোমারে ॥ 


শঙ৬ 


সঙগীত-সুধাকর। 


আছ বিশ্বরূপ ধরে, জোোতিতে বিশ্বেরে ঘেরে 
জ্ঞান-নয়ন খুলিলে পরে, পাইব দেখিতে অন্তরে ॥ 
এমন কি ভাগ্য হবে, হৃদয় তোমারে পাবে। 
তোমায় দেখে ত'রে যাবে, না আসিবে এসংসারে 
তপ জপ নাহি জানি, নহি মা আমি যেজ্ঞানী। 
নিজ গুণে তার তারিণী, যাইব ভবেরই পারে ॥ 
আমারে মা কৃপা কর, প্রসারিয়ে মা নিজ কর। 
ধরিয়ে আমারই কর, দাও আমায় পার ক'রে ॥ 


সিদ্ধু-একতালা । 


কি খেলা খেলগো তারা, কে জানিতে পারে । 
দিবানিশি খেলিতেছ, কত দ্ধপ ধ'রে 

যখন গেলে দক্ষ ভবন, পতিনিন্দা করি শ্রবণ । 
ত্যজিয়ে নিজ জীবন, শিক্ষা দিলে চরাচরে ॥ 

শঙ্কর ত্রিশুলে ধ'রে, ফ্যালেন খণ্ড খণ্ড কগরে। 
ফেলিলেন দেশ দেশান্তরে, প্রকাশিলে পাঠাকারে ॥ 
মহাদেবেরে ছলিলে, ক্রমে দশ মু্তি ধরিলে। 
দশমহাবিদ্তা হলে, উক্তি আছে তন্ত্রপারে ॥ 
তোমারই অসংখ্য মুণ্তি, দশেরই কেন করে উক্তি 
পাইনা তাহারই যুক্তি, না পাই আমি- চিন্তা ক'রে ॥ 
পুরাণের দশ অবতার, মহাবিগ্ভ! কন তন্ত্রকার। 
তুমি প্রকৃতি পুরুষ আঁকার, হও সর্ধ একাকারে ॥ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। ৭ 


এক সন্ত! মাত্র তুমি, হও জগত জননী । 
স্থজন পালন কর, প্রবৃত্ত হও সংহারে ॥ 


সিক্কু- টিমে তেতালা। 


এতদিনে চিনিতে না পাব্রিলাম মা তোমারে । 

তোমারে বুঝিবার জ্ঞান, দাও নাইত ম। আমারে ॥ 
তোমারই অনন্ত লীল1, কে বুঝিবে তোমার খেল! । 
করিতেছ ভূতের মেলা, রেখে জীবে এ সংসারে ॥ 

আছ তুমি সর্বত্রে, দেখিতে কেহ না পায় তোমারে, 
থেকে তুমি অন্তঃপুরে, দেখা না দাও কাহারে ॥ 

আমি খু'ঁজিতে খু'ঁজিতে মরিঃ পেতে তোমার চরণ-তরি, 
কেন করিছ ম! লুকোচুরি, ফেলে আমায় অন্ধকারে ॥ 
চক্ষু দিরাছ বেধে, আমি বেড়াই কেঁদে কেদে । 

বেড়াই সবে সেধে সেধে, যদি ল”য়ে যায় ধ”রে ॥ 

কত ডাক ডাকিতেছি, উত্তর ন' পাইতেছি। 

একা বসে কাদিতেছি, যাব আমি কি করে ॥ 

চক্ষু আমার দাও ম খুলে, জ্ঞান আলো দাও মা জেলে । 
তা”হ”লে দেখিতে পেলে, থাকি আমি তোমায় ধরে ॥ 
তুমি ষে মা স্বপ্রকাশ, কে করিবে তোমায় প্রকাশ । 
তুমি ক'রেছ ম! জগৎ প্রকাশ, আছ বিশ্ব আলো! ক'রে ॥ 





৮ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


কালাংড়া--কাওয়ালী । 


কি খেলা খেলিছ ভবানী । 


চেষ্টা করি যাই ধরিবারে, ভুলাইয়া দাও অমনি ॥ 


গাথিয়া! সংসার জালে, ফেলেছ মা অগাধ জলে, 

পড়িয়া আছি মা অতলে, ভাবিতে আর আমি পারিনি ॥ 

পরাইয়ে দিয়েছ বেড়ী, সে হয় মা এত ভাবী । 

নড়িতে নাহি পারি, কি করিলে গো জননী ॥ 

এমন হয় আমার মন, করি একবার সম্ভরণ । 

করিয়া আমি সন্ধান, পাইতে সে চিস্তামণি ॥ 

কিন্তু গো মা অন্ধকারে, ফেলিয়! রেখেছ মোরে, 

দেখিতে না পেয়ে তোমারে, ভইল আমার বলহানি ॥ 

এই মিনতি করি কেবল, ছি'ড়ে দাও মায়াজাল, 

করে জ্ঞান-নয়ন উজ্জ্বল, দেখি তোমায় ভবভারিণী ॥ 
পিদ্ধু-_একতাল।। 

আমি রাখিব না আর এ প্রাণ । 

ভাজিব জীবনে এ জাবন ॥ 

মা বদি হয়ে কঠিন, নাহি দেন দরশন । 

কি করে রাখি আর এ প্রাণ কি ভবে আর এ জীবন ॥ 

একবার মা দয়া! ক'রে, এস গো আমার অস্তরে। 

তোমারে হৃদয়ে হেরে, করি প্রাণ বিসঞ্জন ॥ 

তোমারে দেখিয়া মরিলে, শান্তি পাব পরকালে, 

বঞ্চনা ক*রনা ইহকালে, দাও আগার শাচরণ ॥ 





সঙ্গীত-সুধাকর। ৭৯ 
সিন্ধু খান্বাজ- টিমে ভেতালা । 


জানিনে তোমায়, খুঁজে বেড়াইৰ মা আর কতদ্দিন। 
খুজে খুঁজে অন্ধ হঃলাম, তবু না পেলাম সন্ধান ॥ | 
খুঁজিতেছি অন্ধকারে, রেখেছ যে মা অন্ধ ক£রে। 
জ্ঞান-নয়ন রাখ ঘেরে, কি ক'রে কর্ব দরশন ॥ 
ভোমার জ্যোতি প্রকাশে, জগত্ ব্রন্গাও্ড প্রকাশে । 
স্র্যা চন্দ্র তারা, আকাশে করিছে তার ভ্রমণ ॥ 
আমারি ম! ভাগ্যদোষে, সে জ্যোতি না জদে প্রকাশে । 
জানিনা কি হবে শেষে, অন্ধ রব কত দিন ॥ 

খুঁজিয়া খু'জিয়া মরি, সে জ্যোতি যে নাহি হেরি । 
আর না থাকিতে পারি, না পাইলে দরশন ॥ 

প্রাণ হতেছে যে ব্যাকুল, মন হতেছে যে আকুল । 
না তলে না অনুকুল, প্র বোধ যে না মানে মন ॥ 
অধৈর্ধা হল অন্তর, মন প্রাণ হ'ল কাতর। 

কৃপা ঘর্দ নাহি কর, নিশ্চয় ঘাইবে জীবন ॥ 

বিমল জ্যোতি প্রকাশি, দাড়াও মা হৃদয়ে আসি । 
পরমানন্দে আমি ভাদি, করে তোমার দরশন ॥ 


এপস ডন পনি 


খট--ন।পতাল। 
ধ্যানে কি ক'রে ধরিব মা তোমারে। 
হও তুমি নিরাকার, কল্পন। করি যে আকারে ॥ 
প্রকৃতিরে স্ষ্টি ক'রে, রেখেছ স্থষ্ট করিবারে | 
তার! বেড়ায় স্থট্টি ক'রে, তব আজ্ঞা ধরে শিরে 


৮৩ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


রেখেছ মা ক'রে ত্রিগুণ, হয় সত্ব রজ তম। 
তার! হ/য়ে সম্মিলন, বেড়াইছে নৃত্য ক'রে ॥ 


তুমি হও যে ম! নিগুপণ, তোমাতেই মা! আছে ত্রিগুণ। 


কিন্তু তুমি হও অতীত গুণ, গুণ আছে তোমার আশ্রয় ক'রে ॥ 
মায়ায় এনে জগতেতে, অধ্যাস করিছে ম চিতে। 
ভেদাভেদ হয় জীবেতে, নতুবা আছে সব একাকারে ॥ 
সেই মায়ায় হারাই জ্ঞান, তুমি হও যে মায়িক প্রধান। 
দিকে মায়! আবরণ, রাথ জীবে অন্ধ ক'রে ॥ 

মহামায়! তাই নাম, মায়াতে জীব হয় অজ্ঞান । 

করিয়ে সে প্রাণপণ, কাটাইতে নাহি পারে 

যারে তুমি রুপা কর, তার মায়া তুমি হর। 

দিয়ে জ্ঞান দিবাকর, হরে লও অক্ঞান তিমিরে ॥ 

করি মা তোমারে স্ত্রতি, কপা কর মোর প্রতি । 

দিয়ে আমায় জ্ঞান জ্যোতি, অক্জান লহ মা হরে ॥ 


বেহাগ-কাওয়ালী। 


একি লাঁজের কথা, ওহো, নয়নে একি হেরি। 
শঙ্কর হৃদয়পরি, দীঁড়ায়ে শঙ্করী ॥ 
মুখে অষ্ট যৃছু হাসি, ত্রিনয়নী এলোকেশী। 


“ভালে শোভে পুর্ণ শশা, হেরিতেছি দিগস্থরী॥ 


বিপরীত রতাতুর', পদদর্পে কাপে ধরা। , 
গলে মুণ্ডমালা পরা, ছিন্ন মুণ্ড করে ধরি ॥ : 


সঙ্গীত-স্ধাকর । ৮১ 


কুগুল গণ্ুপরেঃ আহ কিবা শোভ1 করে। 
যেন বিজলী খেলে, নবঘন পরি ॥ 

শ্টামল মেঘ বরণ, হয় তাহারি বয়ান । 
হেরিলে সে রূপ নয়ন, রাখে চিত্ত মুগ্ধ করি” ॥ 
সে পদ পঙ্কজপরে, ভ্রমর ঝঙ্কার করে। 
জীবের পাপ তাপ হরে, যদি রাখে হৃদি পরি ॥ 
আহ কি নথ শোভা, যেন দিবাকর প্রভা । 
পাইলে তাহারি আভা, লয় ত্রিভাপ হরি” ॥ 
সে পদ স্পশিলে শব, হঃয়ে যায় যে শিব। 

সে কারণ দেখ ভব, আছেন রে চরণ ধরি” ॥ 
সে চরণ-কর ধ্যান, সদা ভাব ওরে মন। 
পাইবে পদ পরম, লইবে তব পাপ হরি” ॥ 


সুরট মল্লার-_কাওয়ালী । 


কি আলো আজি হেরিতেছি অস্তরে । 

তাহারি জ্যোতি হয় ভাতি, জদয় মাঝারে ॥ 

অমল বিমল জ্যোতি, হইতেছে হৃদে ভাতি। 

মন প্রাণ হয় প্রতীতি, নাশ করে অজ্ঞান তিমিরে ॥ 

সে রূপেরই বর্ণনা, কথন হতে পারে না। 

বর্ণমালা কিরূপে করিবে বর্ণনা, বর্ণমাল। কভু নাহি পারে 

যে জন মনেণ্নুভূতি করে, সেই বুঝে যে অন্তরে ৷ 

সেত কভু ধলিতে নাহি পারে, বলিবে বা সেকি করে ॥ 
শু 


৮ 


সঙ্গীত-সুর'কর। 


মন প্রাণ ডুবে যায়, তাহারই অন্ত কিছু না পায়। 

সে যে তাহে গলে যায়, সে আর ফিরিতে নাহি পারে ॥ 
যে ম'জেছে সে রূপ সাগরে, কি ক*র্বে তার এ সংসারে । 
বলিবে আর বা কাহারে, সে যে যায় ভবেরই পারে ॥ 
হইলে আত্ম দরশন, ছিন্ন হয় তার ভব বন্ধন। 

হয়ে যায় সে পরমাত্সন, ভেদ থাকে না আত্ম পরে॥ 

সে যে দেখে নিরাকার, সব হয় একাকার । 

সে আর না দেখে ভিন্নাকার, লীন হয় সে রূপসাগরে ॥ 


ভৈরব--টিমে তেভালা। 


আর কি করিব মা, ভোমায় নিবেদন। 

তুমি ত অন্তর্ধামী, নকলই তুমি ত জান ॥ 

পাপ পন্কিল মন, আছে সদা য়ে মলিন। 

তুমি মা করিলে ঈক্ষণ, নিষ্পাপ হবে আমার মন ॥ 
আমি মা কর্মদোষে, পড়েছি ম। সংসারে এসে । 

কি হবে মা তোমায় দৃষে, পাপ হবে উপাঞ্জন ॥ 
ভোগাভোগ সব আমার, দোষত নাই মা তোমার । 
ভুগিতে হবে কর্মফল, কি ক'রে করিব বর্জন ॥ 
কামনায় পুর্ণ মন, জানেনা কম্ম নিষ্কাম। 

না হয় সে স্বার্থ শৃন্ত, স্বার্থেতে করি ভ্রমণ ॥ 
করিতে পর উপকার, জানেনা মনন আমার । 

করে কেবল আমার আমার, বুঝনা ঘর সকলই আপন॥ 
কামনা রহিত হ'য়ে, শিথাও মা, কার্য কফরিবারে। 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৮৩ 


স্বার্থপর না হইয়ে, কন্দ্দম করিব সাধন ॥ 

দাও মা আমারে জ্ঞান, বিশুদ্ধ করিয়া মন । 

করিব তব সাধন, ধ্যানেতে থাকি যেন মগন ॥ 

তব হস্তে যন্ত্র আমি, মন্ত্রী হয়ে আছ তৃমি। 

প্রবৃত্ত করিছ তুমি, করি কর্ম, করাও যেমন ॥ 

তব ইচ্ছায় হয় সকল, ভোগাও কেন কর্মফল । 
তোমায় দিয়ে ফলাফল, কন্ম করিব এখন ॥ 
আমায় দিয়ে কন্ম করে শান্তি কেন দাও আমারে । 
নাহি পারি বুঝিবারে, তোমারই নিয়ম কেমন ॥ 





ভৈরবী--একতাল।। 


'আমি নইরে দরিদ্রের সন্তান । 

এই যে বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড, আমার মায়েরই সুজন ॥ 
ভূগঞ্ে আছে যে আকর, রত্ররাজি ধ'রে যে সাগর । 
আর যত গিরিবর, রেখেছে সগভে রতন ॥ 

স্থাবর জঙ্গম যত, জীব আছে শত শত। 

সকলই তারই স্যজিত, দিয়েছেন তাহাদের প্রাণ ॥ 
প্রকাশিয়ে ইচ্ছাশক্তি, দিয়াছেন বিশ্বের গতি । 
রেখেছেন করে স্থিতি, শেষ সংহার করেন ॥ 

দেখ স্ষর্যাকাস্তম্ণি, যারে কহে দিনমণি। 

চন্দ্রকাস্ত আর তারাগুলি, মায়ের নখ করে শোভন ॥ 
আর যত, গ্রহগণ, হয় কর্ণের আভরণ। 

বিস্তারি, উজ্জল কিরণ, হয়েছে কণ্ঠের ভূষণ ॥ 


৮৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


মা যে জগত-জননী, সর্ব ধনের হন খনি । 
তারই সন্তান আমি, দরিদ্র নহি কদাচন॥ 


ভীমপলশ্- অ।ড়া। 


দোষ দিব গো মা কার। ধ 

আপনি গেঁথেছি ঘর ন! রাখিয়া দ্বার ॥ 

দারাস্থত পরিজন, হয়েছে প্রাচীর সম, 

ভেদ করিতে আমি অক্ষম, ঘেরেছে মায়ায় ॥ 

কল্পনা করি কল্পনা, গৃহ রেখেছে করি রচনা । 

ছাদ করিয়াছে বাসনা, রেখেছে গৃহেরই উপরে ॥ 

যদি বাহির হইতে যায়, অমন ঘেরে মারায় । 

বাতির হইতে নাহি দেয়, রাখে ঘরে বদ্ধ ক'রে ॥ 

আপন নালে জাল করে, রাখে আপনায় বন্ধ করে। 

তারই ভিতরে মরে, খু'ঁজিয়া না পায় দ্বার ॥ 

ভ্তানা গুন দাও জেলে, ফেল ঘর ভস্ম ক'রে। 

তাহঃলে যাইবে পারে, গাকিবেনা আব কারাগারে ॥ 

আপন নির্মিত ঘরে, আপন পুড়িছ মারে। 

তবু বল এ সংসারে, আছে সুখেরহ আকর॥ 
ংলারেরই সুথ যত, ঃখেতে হয় মিশ্িত। 

শুদ্ধ নিম্মুল স্থথ, ঘটে বা কাহার ॥ 

বিছার বিষে জর জর, হম্ম আমার কলেবর । 

মরণ আছে নিশ্চয়, তবু যাইতে ইচ্ছা! নাহয় কাহার । 


সঙ্গীত-স্থধাকর | ৮৫ 


যর্দি হও পুণাবান্‌, সদ! তারে কর ধ্যান। 
মায়ারে করিক়? ছিন্ন, ভাব সেই পরাত্পর ॥ 


কালাংড়া-_কাওয়ালী। 


মা আমি তোমার কাছে ডাকৃলেও ত মাবনা । 
অবোধ শিশুরে তুমি, করিছ বঞ্চনা ॥ 

সন্তানেরই অভিমান, মায়ের উপর হয় সম্পূর্ণ । 
মায়ের কাছে করে ক্রন্দন, পাবে ক্লে সান্ত্বনা ॥ 
সন্তান যে আবার করে, মা তাহাই সহা করে। 
তাহ কি পারে অপরে, মা বিরক্ত কু হয় না ॥ 
তুমি মা আমার জননী, নহ মার সপত্বী। 

তবে কেন গো মা আমি, দরশন পাইনা ॥ 

এখন মা আদর ক'রে, রেখ আমায় কোলে ধরে । 
তোমায় দরশন করে পুরাব মনের বাসনা ॥ 


বেহাগ--কাওয়ালী । 


দে মা! আমায় হলাহল আনিয়ে । 

ত্যজিব আমারই প্রাণ তোমারে হেরিয়ে ॥ 

প্রারন্ধ আর সঞ্চিত ফল, ভুগিব আর কত কাল। 
যাইবার নাহি কালাকাল, নে” মা আমায় করে ধরিয়ে ॥ 


৮৬ 


সঙ্গীত-স্বধাকর। 


মা যদি দেন যন্ত্রণা, কার সনে করি মন্ত্রণ | 

কেব৷ দেয় সান্তনা, সান্বন! পাই কি উপায়ে ॥ 
প্রতিক্ষণ মনে করি, এ দেহ পরিহরি | 

যাইব অনস্তপুরী, তোমারে হেরিয়ে ॥ 

অনস্তেরই অন্ধকার, ধৃত করে মম অন্তর । 

না! উদ্দিলে জ্ঞান দিবাকর, কে রহে আলো করিয়ে 
না পাই মনেরই বল, না! আছে কোন সম্বল । 

পাব ব'লে কপাবল, বসিয়া আছি আশয়ে ॥ 

তুমি মা জগত্তাব্রিণী, অকৃতি সন্তান আমি। 

তার গো আমায় জননী, লও আমায় করে ধরিয়ে ॥ 


ভৈরবী--কাওয়ালা। 


কেন গে! মা রহিলে তুমি লুকাইয়ে । 

খু'জিয়ে খুঁজিরে মরি, তুমি থাক পলাইয়ে ॥ 
খু'জিতেছি মম হৃদয়ে, সেথা তোমায় নাহি পেয়ে । 
গিয়ে দেখি মম অন্তরে, ন! দেখিয়ে ফেলি কাদিয়ে ॥ 
প্রবৃত্ত হ'য়ে সন্ধানে, জিজ্ঞাসি সব পুরবাসিগণে । 
আরও সব পরিজনে, কেহ না পারে দিতে বলিয়ে ॥ 
তোমার বিরহানলে, দিবানিশি প্রাণ জলে । 
তোমারে নাহি হেরিয়ে, নিশ্চয় যাইব মরিয়ে ॥ 
করিয়া প্রাণপণ, ধ্যান করি সর্বক্ষণ। * 

না কর রূপা অবলোকন, কি ফল আমার বাচিয়ে ॥ 


সঙগীত-সুধাকর | ৮৭ 


অন্তিম সময় এল, তব দেখা না মিলিল। 
তব কৃপা না হইল, কি করিব এ প্রাণ লয়ে ॥ 


টোড়ি--কাওয়ালী । 


ম1 আমার দশ! এখন কি করিলে । 

আনিয়ে ভব সাগরে, মাঝে বুঝি ডুবাইলে ॥ 

না দিলে চরণ তরি, কি করে পার হতে পারি । 

শক্তি নাই যে সাতারিঃ ড্রবিলাম লবণ জলে ॥ 

বাসন! বাতাস দিলে, অতলে আমায় ফেলিলে। 

পড়িয়ে অগাধ জলে, অজ্ঞান আমায় করিলে ॥ 

সাগরেতে জলচরে, আমারে আসিয়া ধরে। 

পেলে আমায় গ্রাস করে, তাহে আমায় না বাচাইলে ॥ 
বৈরাগ্য ভেলা করিলাম, বিবেক রজ্জুতে তায় বাধিলাম ॥ 
জ্ঞান-সাগরে তায় ভাসালাম, তাও বুঝি ডুবায়ে দিলে ॥ 
মায়া তিমিরে রাখিলে ঘেরে, ঘুরাইতেছ অন্ধকারে । 
পার হব মা কি করে, কি ক'রে যাইব বল মা কুলে ॥ 
তুমি ত মা কন্ম কর, উপলক্ষ আমি কেবল । 

তুমিইত মা হও সকল, কম্ম করি আমি তোমারই বলে ॥ 
প্রবৃত্তি দিতেছ মোরে, এড়াই আমি কি করে। 

আমি যন্্ তব করে, বাজি আমি তুমি বাজাইলে ॥ 

এখন যদ্দি কৃপা করে, লয়ে যাও ভবেরই পারে। 
উপায় হইবে উদ্ধারের, নতুব। মরিব সিন্ধুসলিলে ॥ 





৮৮ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 


খান্বাজ--বাপতাল। 


কেন ম! আমায়, শেষে করিলে গো অন্ধ ! 


 একেত রেখেছ আমায়, সংসারে করিয়ে বন্ধ ॥ 


না পেলাম তত্বজ্ঞান, না পেলাম মায়ের প্রেম । 
এতে ঝাচিবে না প্রাণ, তাহে নাহি কোন সন্দ ॥ 
মরণ নিকটে এল, ইন্দ্রিয় শিথিল হ'ল। 

পীড়ায় দেহ কাতর হ'ল, দ্িতেছ বুঝি আমায় দণ্ড ॥ 
করেছিলাম কত পাপ, তাই পাইতেছি এত তাপ। 
এখন করি অনুতাপ, ঘোচেনা মনের দ্বন্দ ॥ 

বাকি আছে যে কয়দিন, সপিব তোমারে প্রাণ । 
পাইতে অস্তিমে তব চরণ, হবেনা কু নিরানন্ন ॥ 
দিবানিশি করিব ভজন, ধানেতে থাকিব মগন । 
পেলে তব দরশন, পাব পরম আনন্দ ॥ 

এই করি মা মিনতি, শুন মা! আমার স্ত্তি। 

দিও মা পরমাগতি, হয় না যেন সে পথ বন্ধ ॥ 
তোমারই পদ-পঙ্কজে, মন ভঙ্গ যেন থাকে মজে । 
অন্ধ হয় যেন পদরজে, পেয়ে ভাতে মকরন্দ ॥ 


টেড়ি-কাওয়ালী। 
আমায় করিতে দিবেনা, কি মা সাধন! । 
পাড়ার উৎপাড়নে, তোমারে ডাকিতে পারিনা ॥ 


সদা! আম মনে করি, থাকি ও চরণ ধরি,। 
সতত তোমায় ধ্যান করি, তাত আমার ঘটনা ॥ 


সঙ্গীত-মুধাকর । ৮৯ 


পীড়ায় কাতর হয়ে, যাই যে মা সব ভুলিয়ে । 
পারিন। যে স্থির হয়ে, করিতে তোমার উপাসনা ॥ 
পীড়ায় যাতনা পেয়ে, পারি না যে স্থির হয়ে। | 
ডাকিব কেমন করিয়ে, কেবল হই আমি অন্তমন! ॥ 
যর্দ গো ম! কপা ক'রে, দাও মা আরোগ্য করে । 
থাকি তব চরণ ধরে, দিবানিশি করি ভজনা || 





সিন্কু-টভরবী। 


এবার ডুবালে কি মা আমাক এনে কুলে । 

ও চরণ করি শরণ, ঝাপ দিব অগাধ জলে ॥ 
যদি গো মা ডুবে পড়ি, উঠিব চরণ ধরি । 
তাতে যদি গে! মা মরি, অমুতে যাইব গঞ্লে ॥ 
পশিলে ও চরণ, মানবী হয় যে পাষাণ । 
কাষ্ঠতরি হয় স্বর্ণ, অমর হয় মরিলে ॥ 
যমাজ্জুন পদ পেয়ে, শাপ হু“তে মুক্তি হায়ে। 
তারা যক্ষরূপ ধরিয়ে, যক্ষালয়ে গেল চ'লে ॥ 
শবে পদ দিয়েছিলে, শিব যে তায় করিলে । 
ও চরণ বক্ষে রাখিলে, তাহে তুমি উদ্ধারিলে ॥ 
যে ও চরণ পায়, ভ্রিভুবন সে নাহি চায়। 
ব্রহ্মপুরে সে যে যায়, গুমর হয় সেস্পর্শিলে ॥ 
তুমি অকুলের কাগ্ডারি, চরণ ভবের তরি । 
যদি মা ষরিতে পারি, ডুবিব না মা অকুলে ॥ 





বাঁ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 
সিন্ধু _কাওয়ালী ! 


এখন কেন গে! মা, রাখিলে আমায় কি কারণে । 
বুঝেছি বুঝেছি তারা, যন্ত্রণা দিবে প্রাণে ॥ 
ংসারেরই ছুখ স্থখ, সকলই হয়েছে ভোগ । 
এখন করি পরিত্যাগ, যাইব গো ম1 নির্বাসনে ॥ 
ভোগের ক্ষমতা গেল, সাধনা যে ন' হইল । 
এখন বে অন্তিম কাল, দেখিতে না পাই নয়নে ॥ 
ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইল, গেল আমার চলাচল। 
দেহ হ'ল হীনবল, প্রক্মোজন কি জীবনে ॥ 
চক্ষু না দেখিতে পারে, কর্ণ শব্দ নাহি ধরে। 
লাপ। ঘ্রাণ নাহি করে, গন্ধ আনিলে পবনে ॥ 
জিহবা! স্বাদ নাহি পায়, স্পর্শে সুখ নাহি হয়। 
জ্বর! আদি ধরে কায়, এখন স্থথ বে মরণে ॥ 
আমার আমিত্ব ছিল, এখন মে লুকাইল। 
এখন মনের ভ্রম হল, ড্রবিল সব অজ্জানে ॥ 
এখন সে আমিত্ব লয়ে, তোমার শ্রীপদে দিয়ে । 
যাইব পদে মিশিয়ে, থাকিব পড়ে ও চরণে ॥ 


ললিত-_-এক তালা । 


এখন দেহে কেন, রহিল জীবন ॥ 
যদি না পেলাম আমি, মায়ের দরশন ॥ 


সঙগীত-সুধাকর। ৯১ 


যে শক্তিতে শক্তিমান, হর সব জীবগণ। 

হ'লে শক্তি অন্তদ্ধান, কি ক”রে বাঁচিবে প্রাণ ॥ 
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি, সকলই তাহাতে স্থিতি । 
হ/য়ে পুরুষ প্রকৃতি, করেন জগত স্থজন ॥ 
মহান্‌ শক্তি বিকাশে, প্রপঞ্চ জগত প্রকাশে । 
জীবের জীবন আসে, হল স্থাবর জঙ্গম ॥ 
সর্বদেহে সর্ধক্ষণ আছেন তিনি বিদ্যমান । 

যারা হয় ভাগ্যবান, সতত করে দরশন ॥ 

আমি যে ম ভাগ্যহীন, করিয়া তব সাধন । 
পাই না যে মা দরশন, কাতর হ'ল পরাণ ॥ 
এখন যে ম! দেখ! (দিয়ে, শান্ত কর মম হিয়ে। 
আমি মা তোমায় দেখিয়ে, ত্যজি এ তাপিত প্রাণ ॥ 


(তিলক কামোদ-_-বাপতাল। 


লুকাইয়ে থাকিবে মা আর কতদিন। 

অধৈর্য হয়েছে মন, তব অদরশন ॥ 

মায়া আবরণে ঢেকে, দিয়েছ আমারে রেখে। 
দেখিতে না দাও তোমাকে, থাক হয়ে গোপন ॥ 
খুজে খুজে সার হ'লাম, সন্ধান কিছু না পাইলাম । 
ভ্রম গর্তে পড়ে গেলাম, নিরাশ হইতেছে মন ॥ 
কেহ নারঁহি বলে দেয়, লুকাইয়ে আছ কোথায় । 
দেখি ত্য নিজ হৃদয়, সেথা পাই না দরশন ॥ 


নি 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


নিজ্জনে করি ব্রন্দন, যপি আদ্র হয় মন। 
হ'য়ে তুমি কপাবান্‌, খুলে দাও মম নয়ন ॥ 
নয়ন খুলিয়া আমি, দেখি কোথায় আছ তুমি । 
গুপ্ত স্থান নাহি জানি, প্রহরী রাখি নয়ন ॥ 
সতত তোমারে দেখে, থাকিব পরম সুখে । 
পড়িব না সংসার দুখে, পাইলে তব চরণ ॥ 


স্থরট মল্লার--কাওযালা। 


মা গেছেন আনায় ফেলিয়ে। 

তোর দে গো আমাম দেখাইয়ে, 

জানিনা আমি কোথায় মাছেন লুকাইয়ে ॥ 

না করিলাম মায়ের সাধন, মা করিলেন অভিমান 
হয়ে তিনি ক্ষপ্রমন, মা গেলেন আমায় ফেলিয়ে ॥ 
পেলে এবার দরশন, করিব তারে ভজন । 

থাকি না মায়েরই পাশ, তাই মায়ের হল রোষ। 
করিব এবার সন্ভোষ, পড়িয়া থাকিব পায়ে ॥ 

মা যদি ক্রোধ করে, মারেন যদ্দি সম্তানেরে। 

লন আবার আদর ক'রে' ধরেন তারে জদয়ে ॥ 
করিয়ে আমি ক্রন্দন, মায়ে কর্ব উচাটন। 
আসিতে হবে তখন, লইতে ভবে তুলিয়ে ॥ 
মানস পুজা করিব, মন চিন্ত অর্থা দিব । 

ইন্দ্রিয়ে নাশ করিব, অহং দিব মিলাইয়ে ৭ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ৯৩ 


দাও একবার দরশন, সঁপিয়ে দিব গো প্রাণ । 
রাখ্বন! আর এ জীবন, থাকৃব চরণ রেণু হঃয়ে ॥ 


পা সক 


গৌরী--কাওয়ালী। 


এবার আমি মনের সাধ মেটাব। 

পবিত্র ক'রে জদয়, মায়ে আসন পেতে দিব ॥ 
মনে বে কালিম1 ছিল, জ্ঞানের ঘর্ষে উঠে গেল । 
অবিদ্যা দূরে পালাল, চিন্ত শুদ্ধি ক'রে লব ॥ 
রাগ দ্বেব ফেলে দিব, অজ্ঞান তিমিরে নাশিব। 
প্রজ্ঞ-আলো জেলে লব, মাকে তথা বসাইব ॥ 
রাখব দয়] দাক্ষিণ্য, মা করিবেন ঈক্ষণ। 
ভক্তিবারি করি সিঞ্চন, মায়ের পা ধুয়াইব ॥ 
প্রেমামুত ঢেলে দিব, মায়ে বেতে নাহি দিব। 
হৃদয়ে মায়ে রাখিব, মানসে সতত পুজিব । 
বিশুদ্ধ অন্তর কবে, রাখিব মায়েরে ধরে। 
চিত্তে বসাইব দ্বারে, বাহির হতে নাহি দিব ॥ 
থাকিবেন অস্তঃপুরে, রাখিব অন্তরে পুরে । 

দিব না যেতে অন্তরে, চরণ ধ'রে পণড়ে রব । 


ভীমপল শ্রী-_-আড়া। 


তোমা বুই আমার আর কে আছে এ সংসারে । 
তুমি ন৷ দেখিলে তারা, কে দেখিবে মোরে ॥ 


4১৪ 


সঙ্গীত-ম্ধাকর । 


যারে বলি প্রিয়জন, তারা হয় শক্রগণ । 

করিছে রক্ত শোষণ, আমারে প্রাণেতে মারে ॥ 
তোমার মত আপন, না হেরি কদাচন। 

আমার এ মুঢ় মন, চিনিবারে নাহি পারে ॥ 

আপনে মায়ায় ঘেরে, পাতিয়াছি এ সংসারে । 

না চিনি আপন পরে, ঘুরি কেবল অন্ধকারে ॥ 

এখন আমি কোথা যাই, কোথা গিয়ে মায়ে পাই । 
মায়ে হেরে প্রাণ জুড়াই, থাকি তার চরণ ধরে ॥ 
তোরা বলে দেগো আমায়, লুকাইয়ে আছেন কোথায় 
খুঁজিয়া ধরিব তায়, চরণে থাকিব পড়ে ॥ 

যদি মায়ের কৃপা পাই, সংসার তাপ এড়াই। 

মায়ের কাছে চ*লে যাই, কভু আর আস্ব ন! ফিরে ॥ 


শি শসা পাপ 


গৌরী-- কাওয়ালী । 

এবার আমি ঘুম, ঘুম পাড়াব। 
মহানিদ্রায় অভিভূত হয়ে, আমি রয়ে যাব ॥ 
তার! তার! তারা ঝলে, এ দেহ ছেড়ে দিব । 
আসিয়ে সংসার টাটে, ঘুরে মলাম মাঠে মাঠে । 
শেষে পড়ে কি মা অঘাটে, এ প্রাণ ত্যজিব ॥ 
মায় ঘুমে অভিভূত; ম্বপন দেখি ষে কত। 
শেষে হঃয়ে জ্ঞানহত, অনন্তে গিয়ে মিশিব ॥ 

সার কুপেতে পড়ে, না পারি যেতে বাহিরে । 
না পারি-বভ চেষ্টা করে, কুপজলে বুঝি ডুবিব ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ৯৫ 


এবার স্থির করেছি মনে, সতত রাখিব ধ্যান । 
করিব ম্মরণ কীর্তনে, নামের গুণে তরে যাব ॥ 


ললিত বিভাস--যৎ। 


এস মা উদর হও, সহক্সার পদ্মোপরি । 

হেরি” তথায় তোমারে, জীবন সার্থক করি ॥ 

স্থির সৌদামিনী সম, কর গে! মা অবস্থান । 

খুলে আমি জ্ঞান-নয়ন, দিবানিশি তোমায় হেরি ॥ 
হেরি* বিমল কিরণ, মুগ্ধ হয়ে রবে মন। 

হেরিতে সদ! নয়ন, যাবে না তোমারে ছাড়ি ॥ 

জীব যদি জ্যোতি হেরে, অহংজ্ঞান তারই হরে । 
মিশে যায় নিরাকারে, নিজ সত্তা পরিহরি? ॥ 

সামীপ্য সাধুজ্য সালোক্য, থাকেনা তার কোন লক্ষ্য 
চাহে না সে ত্রেলোকা, নির্বাণ সমক্ষে হেরি? ॥ 

জীব ভাব আর না রহিবে, চিদ্বাভাস উড়ে যাবে । 
সকলই এক হইবে, থাকবে না তোমারই আমারই ॥ 


ললিত বিভাস--যৎ। 


সহশ্র সরোজ মাঝে, কোথা লুকাইলে তার1। 
বারেল দেখ! দিয়ে, করিলে ম! তারা হারা ॥ 


১১১ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


ক্ষণপ্রভ! সমান, দিয়ে বারেক দরশন। 

করিলে আত্মগোপন, আমায় ক'রে পথহার! ॥ 

কেন গো মা দেখা দিলে, আশ! আমার বাড়াইলে। 
কেন তবে লুকাইলে, দুঃখে হইলাম সার! ॥ 

ষট্চক্র ভেদ ক'রে, এলে মা সহস্রারে। 

ফেলে মা আমাক অন্ধকারে, করনা মা আমায় দ্িশেহার। 
তোমায় গো! মা লক্ষ্য ক'রে, যাত্রা করি ভব সাগরে । 
লও মা আমায় পরপারে, দিও না মা 2ঃখের ভরা ॥ 
ওক্কার বিন্দু নাদ, মিশিল তোমাতে সব। 

কে জানে মহিমা তব, ভও তুমি সারাতসারা ॥ 
চতুবিংশতি তন্তু, বর্তমান তোমায় নিত্য । 

বিশ্ব যে তোমারই স্ব, তুমি যে মা নিরাকার ॥ 
সহস্নার আলো! কর, আমারে ম উদ্ধার । 

প্রসার মা নিজ কর, হব না আর পথহারা ॥ 


বেহাগণ -কা ওয়ালী । 


দে নম! আমায় বিদায় জননেরই মতন । 

যাইবার কালে গো মা, একবার দেখাও ও চরণ ॥ 
চরণ দেখিয়া গেলে, আসিতে হবেনা ফিরে । 
পুড়বনা আর এ সংসারে, হবেন! আর দহন ॥ 
সংসারে যত অনিষ্ট) দেবে না আমারে কষ্ট। 

সিদ্ধ হইবে অভীষ্ট, ইষ্ট করিব সাধন ॥ * 


সঙ্গীত-স্থধাকর । ৯৭ 


হিংসা! দ্বেষ যত বিপু, আসিবে ন1! মনে কভু । 
মন হয়ে নিজ প্রভু, চিন্তা করিবে চিরদিন ॥ 
হেরিলে তব চরণ, যুক্তি পাবে জীবাস্্ন। 
পরমাত্মাপন হবে লীন, থাকিবে হয়ে আক্মারাম ॥ 


বাবোয়াশ্কা ওয়ালী । 


মা ধর্ব কি ক'রে, আমারই অন্তরে । 
তুমি ধরা নাহি দিলে, ধরিতে কেব! পারে ॥ 
দুর্বল মম জদয়, সতত চঞ্চল হয়। 
বাসনা বাতাস তায়, লয়ে গিয়ে ফ্যালে দূরে ॥ 
থাকিয়া বসে নিজ্জনে, মগ্ন থাকি সদা ধ্যানে । 
ন1 পাই তোমাম্ সন্ধানে, অজ্ঞান তিমির ঘেরে ॥ 
জানি না ভজন সাধন, জানিনা! মা উপাসনা । 
কেবল আসে কামন!, মনে কলুষিত করে ॥ 
তবে বদি কৃপা করে, প্রকাশ হও অন্তরে । 
তবে পাই দেখিবারে, জুড়াই তোমারে হেরে ॥ 
করিতে পারিন1 আশা, কেবল আছে এই ভরসা । 
করিবে না আমায় হতাশা, ফেলিবে না প্রাণে মেরে ॥ 
না পেলে তব দরূশন, নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ। 
বাচাতে যদি চাও সন্তান, উদয় হও শীঘ্র ক'রে | 
অস্তম নিকট হ'ল, কাল এসে দ্রীড়াইল। 
নাহি যে কিছু সম্বলঃ কি ক'রে দেখ্ব অন্তরে ॥ 

ণ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


যদি পাই ও চরণ, সার্থক হবে জীবন। 
ক'রে আমি প্রাণপণ, থাকিব চরণ ধ'রে ॥ 


বেহাগ-- কাওয়ালী। 


ভাসাবে কি মা, আমায় দুস্তর দুঃখ সাগরে । 

আমি যে জানিনে মা, তোমা বিনে আর কাহারে ॥ 
রেখেছ করিয়া বদ্ধ, ভুগিতেছি ষে প্রারন্ধ। 
এড়াতে নাহিক সাধ্য বেদনা পাই অন্তরে । 
বাহা আখির জোতি গেল, জ্ঞান-নয়ন না ফুটিল। 

সব অন্ধকার হল, ভেবে হৃদয় বিদরে ॥ 

তাপেতে দহিছে মন, অস্থির হতেছে প্রাণ। 

না জানি কি তবে এখন, দিবা নিশি আঘথি ঝরে ॥ 

যদি জ্যোতি দাও আমারে, তবে পাৰে চক্ষু দেখিবারে। 
ছুরিকা লঃয়ে মা করে, কালিমা দাও দূর ক'রে ॥ 

যর্দ আলো নাহি পাই, বল মা কোথায় যাই । 

(নিরন্তর ভাবি তাই, প্রাণ রাখিব কি করে॥ 

তবে যদি কপ করে, দাড়াও মা হৃদয়পরে । 

তব জ্যোতি দেখে অন্তরে, জীবনে রাখিব ধরে ॥ 

এই ভিক্ষা দাও মোরে, রেখন! বদ্ধ ক'রে। 

" লও আমায় উদ্ধার ক'রে, দিও ন। কষ্ট এ সংসারে ॥ 





সঙ্গীত-সুধাকর। ৯৯ 


রামকেলী_ হুরফাঁকতাল। 


কুপাময়ী কৃপা ক'রে কর কৃপা বিতরণ । 
সমাধিতে যেন পাই তব দরশন ॥ 

আমার সমাধি হবে, জ্ঞান চক্ষু প্রকাশিবে। 
তোমারে দেখিতে পাবে, সার্থক হবে জীবন ॥ 
তোমারে দেখিলে পরে, আসিতে হবেনা ফিরে । 
আত্ম দরশন কণবে, হইব আমি নির্বাণ ॥ 

সংসারে আর আমসিব না, ত্রিতাপে আর পুডিবনা । 
জনম শোতে ভাসিবনা, আম্মা করিবে বিশ্রাম ॥ 
দিবানিশি জলিতেছি, শান্তি নাহি পাইতেছি। 
মনে স্থির করিয়াছি, রেণু হ”য়ে পাব চরণ ॥ 


রামকেলী--একতালা ৷ 


কোথা মা করুণাময়ী, করুণা কর আমারে । 
দয়া করি উদয় হও মা, আমারই অন্তরে ॥ 
চাতক যেমন, দেখে সদ1 ঘন ঘন । 

গগনেতে নবঘন, থাকে উদ্ধমুখ ক'রে ॥ 
তেমনি আমারই মন, ফিরায়ে রাখে নয়ন । 
লে পরে আগমন, দেখিব নক্মন ভোরে ॥ 
হাদয়ে করিয়া আশা, বাড়িতেছে যে পিপাস। । 
করনা মা নিরাশা, তাহলে যাইব মবে॥ 


সঙ্গীত-স্থধাকবু। 


দিবানিশি করি ধ্যান, মনেতে করি ধারণ । 
পাব তব দরশন, আনন্দ পাব অন্তরে ॥ 
সমাধি করিয়া রব, তোমারে আমি দেখিব । 
ভব জ্বাল! মিটাইব, আত্ম দরশন ক'রে । 
থাকিবে না অহহজ্ঞান, বিশ্ব হবে একতান। 
ভেদাভেদ হবে শুন্ঠ, সব রবে একাকারে ! 


ভৈরব--একতাল। । 
যদি গো মা পাই তব দরশন। 
আমার মনের ছুঃখ, করি তোমায় নিবেদন। 
আছ তুমি সর্বস্থানে, পর্বতে সাগরে বনে । 
আছ জীবের প্রাণে প্রাণে, তথাপি না বোঝে মন। 
সুধাংশ করিতে দরশন, চক্রবাক করে মন । 
তেমতি মম নয়ন, হৃদয় দেখে ঘন ঘন ॥ 
আনার হৃদয় আকাশে, যদি তব জ্যোতি প্রকাশে 
তাহ'লে যেস্ুধা ভাসে, যাবে মন করিতে পান ॥ 
বিমল কিরণে তব, সুধাধারা আমি পাব। 
দিবানিশি পান করিব, আনন্দে ভালিবে প্রাণ ॥ 
অমর হইয়! যাব, ভব রেশ না পাইব। 
তোমার নিকটে বব, ভুঞ্জিব সুখ চিরদিন ॥ 
ঘআলন্দে মাতিয়া রব, শাস্তি সুখ মনে পাব । 
তোমারে সদা দেখিব, হব সুখী চিরস্তন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১০১ 
ভৈরবী--কাওয়ালী। 


যখন যাবে গে। মা! আমার এ জীবন । 

কুপা ক'রে দিও আমায়, ও চরণে স্থান ॥ 

যদ্দি গো মা হারাই জ্ঞান, মুখে না সরে বচন । 
অন্তরে দিও দরশন, রহিল এই আবেদন ॥ 
দেখিতে দেখিতে বি মরি, সংসার জ্বালা পরিহরি। 
পাইব বৈকু্ পুরী, স্থখে রব চিরদিন ॥ 

বাসনা করেছে মন, সেবিবে ও রাঙ্গা চরণ। 

দাঁস হঃয়ে চিরদিন, করিবে সে অবস্থান ॥ 

অথব! সন্তান ভাবে, তোমার নিকটে রবে। 
তা”হঃলে ত স্সেহ পাবে, করতে পারবে না বঙ্জন ॥ 


কালেহডা1--মআঁড়পেমট। । 
আমি যে গে কালীর ব্যাটা, আমার কি আছে ভয়। 
আমার ম৷ দিয়েছেন, যে আমারে অভয় ॥ 
মায়ের আছে সর্বশক্তি, জীবেরে দিতেছেন মুক্তি । 
করিলে তাহারে ভক্তি, করে দেবেন আমার জয় ॥ 
থাকৃব ধ'রে মায়ের চরণ, কি করবে আমায় শমন। 
করবো আমি তাঁর দমন, আমায় দেখে সে পলাক়্ 
থাকৃব আমি মায়ের কাছে, ঘুর্ব তার সাথে সাথে। 
প্রবৃত্তি আম্বে কিসে, করবো আমি রিপুক্ষয় ॥ 
ম! দিবেন হাতে অসি, যাইব দেহেতে পশি । 
কুপ্রবৃত্তি ফেল্ব নাশি, হবে আমার সর্বকাজয় ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


থাকব মায়ের চরণ ধরে, যাব আমি ব্রহ্গপুরে । 
'আস্বনা ফিরে সংসারে, মন চিত্ত করবো লয় ॥ 


সিন্কু_এক তালা । 


দেখ্ব মা কেমন ক+রে, থাক তুমি লুকাইয়ে। 
কেঁদে কেদে বেড়াইব, কাতর ভায়ে ॥ 

শুনেছি শাস্স্রেতে কয়) বে জন কাতর হয়। 

রূপা তুমি কর তায়, দয়াময়ী ভঃয়ে ) 

তুমি ত মা অন্তর্যামী, লও মম মন জানি । 

যে কষ্ট পেতেছি আমি, তোমারে মা না দেখিয়ে । 
সতত মা মনে করি, বদি দেখিবারে পারি । 
থাকিব চরণ ধরি, কু দিবন! ছাড়িয়ে ॥ 

তখন তুমি পলাইয়ে, পারবে না গো থাকিবারে। 
আমার জদয় গিয়ে, 'আনিবে তোমায় ধরিয়ে 
মানস মন্দিরে রেখে, সতত তোমারে দেখে । 
ভাদিব অনন্ত সবে, ফেল্ব না কু হারাইয়ে | 


০০০ 
গস হস 


ভৈরনী- একতালা। 


আমি যে জানি মা কেবল তোমারে । 

তোমা বিনা কে আছে আমার এ সংসারে ॥ 
যদি রূপা নাহি কর, বাবনা ত অন্তত্র। | 

হবনা? ত আর কাহার, থাকিব তব দ্বারে পড়ে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১০৩ 


মা বদি সন্তানে মারে, মা মা বলে রোদন করে। 

সে যে চাহেন! অন্ত কারে, বদি অন্টেও আদর করে ॥ 
এই আশা আছে মনে, স্থান পাব ৪ চরণে । 
ক্রোধেরই অপনয়নে, ধরিয়া লইবে করে ॥ 

কুপুত্র বদি ও হয়, কুমাত1 ত কু নয়। 

শান্সেতে ইহাই কয়, রেখেছি ইহ স্থির করে ॥ 

এই আমার নিবেদন, কাদাইও না আর প্রাণ । 

দয়া কর আমায় এখন, না হলে বাইব মরবে ॥ 
তোমার ত মা ক্ষতি নাই, কোথা গিয়ে আমি দাড়াই । 
কোথায় বা মায়েরে পাই, মা ঝলে ডাঁকিব কারে ॥ 
৪ চত্রণে স্থান পেলে, ব্রহ্গপুরী দিই মা ফেলে । 
তোমার মা কৃপা হ'লে, বাইব এ ভবে তরে ॥ 


ভৈরবী _আড়খেমটা। 


আমি আর নাহি করিগো ভয়। 

মা আমার কলতরু যে যা চায়, পায় ॥ 
আমি শরুমূলে বসি, কাদিতেছি দিবানিশি । 
দেখন! হৃদয়ে পশি', আমারই আশায় ॥ 
চাইনা অনিত্য ধন, দার পুত্র পরিজন । 
চাই কেবল ও চরণ, বদি মা দাও আমায় ॥ 
চাইনা বৈকুঞ্ঠ পুরী, ব্রহ্মপুরী তুচ্ছ করি। 
থাকিব চরণ ধরি+, নিবেদন ম! তোমায় |। 


১৪৬৪ 


সঙ্গীত সুধাকর। 


না বুঝিয়া ফলাফল, কঃরেছি কন্ম সকল। 

ভরসা! ম' কৃপাবল, সঞ্চিতে দিও করে ক্ষয় ॥ 
প্রারন্ধ ভোগ হইতেছে, ধৈর্যা ঘে মনেতে আছে। 
ভয়, সঙ্গে যায় পাছে, ভূগিতে হয় পুনরায় ॥ 
চিরবাঞ্ছিত বাসন!, এই মাত্র বে কামনা । 

পাইনা যেন যাতনা, জীবভাব নাহি রর ॥ 

পেলে একবার দরশন, থাকে না আর পাপ পুণা। 
রহিবে না ধন্মাধন্ম, সকলই হইবে ক্ষয় 

তবে অব্যাহতি হবে, মায়া দূরে পলাইবে। 

জীব পরমায্সায় মিশিবে, এক হইবে উভয় ॥ 





ডৈরবী--কাওয়ালী। 


আর বল্ব না মা তোনায় দিতে দরশন । 
বুঝেছি মনোমত তোমার, হয়না আমার সাধন ॥ 
ভুমিত মা ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় হয় সকলই। 
তাইত ম1 তোমায় বলি, স্থির ক'রে দাও মন॥ 
মনস্থির হ'লে পরে, সাধন করি প্রাণ ভরে। 
তোমারে সন্তোষ ক'রে, শান্ত করিব মন প্রাণ ॥ 
কালিমা হৃদয়ে আছেঃ ও চরণে লাগে পাছে। 


- এসন! বুঝি হৃদি নাঝে, হইতেছে অনুমান ॥ 


চরণ যি স্পশিবে, হৃদয় বিশুদ্ধ হবে। « 
তোমারে হৃদয় পাবে, পাতিন্। দিব আনলনণ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১০৫ 


আমি নহি অধিকারী, তোমারে হেরিতে পারি । 
পবিত্র হৃদয় করি, এই আমার আকিঞ্চন ॥ 

সতত করি ভজন, ধ্যানেতে হব মগন । 

রূপ করিব ধারণ, কিবা রাত্র কিবা! দিন ॥ 

তখন আদিতে হবে, লুকাইতে না পারিবে । 
হৃদয়ে তবে দ্াড়াইবে, দেখিবে জ্ঞান-নয়ন ॥ 


হুরটু মল্লার_-কাওয়ালী। 


পাইন অভয়বাণী ডাকিলে মা তোমারে । 
নিরাশ! আসিয়! ভাসে, আমারই অন্তরে ॥ 

না পেয়ে তোমার বাণী, কীাদ্দি দিবস রজনী । 
তাও না শোন তুমি, ডাকিলে ও কাতরে ॥ 
আমি অতি ভাগাহীন, না করিলাম সাধন । 
না জন্মিল কোন জ্ঞান, ঘেরে অজ্ঞান তিমিরে । 
ভ্রান যে না হইল, ভক্তি মাত্র আছে সম্বল। 
স্মরি হৃদে পদকমল, সতত থাকিব ধবে ॥ 
ভক্তিবারি লয়ে করে, দিব পদ ধৌত ক'রে। 
ভাহলে কেমন ক”রে, থাকিবেন চুপ ক'রে ॥ 
আশ্বাস বানী পাইব, ভয় আর না করিব। 
তোমায় সদা দেখিব, থাকিব সমাধি ক'রে ॥ 


১০৬ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর। 


রামপ্রসাদী। 


মা আমায় আর কাদাবি কত। 

এখনও কি হয়নি তারা তোর মনোমত | 

হাদয়ে জুল আগুন, না পেয়ে তব দরশন। 
দেখনা মম নয়ন, ঝরিতেছে আবিরত ॥ 

করিয়াছি কত পাপ, হাই বুঝি দিতেছ তাপ। 
পাপের কি নাহি মাপ, ভোগাইবে মা কি নিয়ত । 
বিশুদ্ধ হদয় ক'রে, রাখিব আসন পেড়ে, 

দাড়াও মা তার উপরে, খাক ভয়ে তথাস্থিত। 
অনু্থা কভু হইবে না, থাকিবে না মন বেদনা । 
এইমাত্র যে প্রার্থনা, করিবে মা আমার হিত 


টোডব-একভালা। 


আর বল্বনা মা তোমারে দিতে আমারে দরশন। 

যথন হইলে গোঁ মা, আমারে এত কঠিন ! 

আমি যে মনেরই ঢুঃখে, কেঁদে বেড়াই পথে পথে। 

কে যে আগার সাণে, কেনা বচন ॥ 

তারা ষে আমায় দেখিয়ে, ( বলে) এর মা দেছে তাড়ায়ে। 
তখন গো মা ভগ্র জদয়ে, করি গো মা বিচরণ | 

বুঝেছে আমারই মন, মনোমত ন! হয় সাধন । 

তাই বুঝি হয়ে কঠিন, দিতেছ না আমায় স্থান ।! 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১০৭ 


এবার আমি বসে রব, দিবানিশি ধ্যান করিব। 

ও চরণ আমি সেবিব, করিব তোমার ভজন ॥ 
দেখিব তুমি কেমন, থাকিবে হয়ে কঠিন। 

নাহি দিয়ে দরশন, বধিবে মা এ সন্তান ॥ 

তুমি যে জগত জননী, দয়াময়ী হও মা তুমি। 
কপারই প্রাথিত আমি, ভাই আশা আছে এখন ॥ 
জদয় আকাশে মোর, বারেক মা ' আলো কর। 
দেখিয়ে বিমল কর, তাযজেব মা এ জীবন ॥ 


ভেরবী--কাওয়!লী। 


থাকতে পার্বেনা তারা আর অন্তরে। 

আনিব হৃদয় মাঝে, সাধনারই জোরে ।, 
পঞ্চতপা হয়ে রব, চারদিকে আগুন জালাব। 
সলিলে গিয়ে ডবিব, দেখিব থাক কেমন করে ॥ 
লব করি শবাসন, করিব তোমারে সাধন। 
মপ্র হ'য়ে কর্ব ধ্যান, পাব তোমায় অন্তরে ! 
হেট মুণ্ড হ'য়ে রব, সদ্দা তোমায় জপ কারব। 
মুণ্ড উপহার দিব, খড়গ ধ'রে নিজ করে।॥ 
অনশনে ঝসে রব, দিবানিশি নাম করিব। 
অস্তবাধু রুদ্ধ করিব, প্রাণায়ীম আমি করে ॥ 
তন্ত্রমতে "ক্রয় যত, সবেতেই হব রত। 
ভজনা করি নিয়ত, আহতি দিব অহঙ্কাবে ॥ 


১০৮ 


সঙ্গীত-ম্থধাকর। 


অহংজ্ঞান না থাকিবে, মন চিত্ত লয় হবে 
সকলই তোমার হবে, জীব দিব উপহারে ॥ 
সমাধি আশ্রয় লয়ে, থাকিব শশানে গিয়ে । 
দেহ প্রাণ সব দিয়ে, পুজিব মা তোমারে ॥ 


মিশ্রসিন্ধু-একতাল! । 


এস ম! এস আমার হদয়েরই ধন। 

যতনে তুলিয়া তোমায়, হৃণে করি স্থাপন ॥ 
তোমার রাঙা চরণ, ভয় যে অমূল্য রতন। 
কণ্ঠের করি ভূষণ, থাকি যে আমি রাতদিন ॥ 

ও চরণের জ্যোতি, হৃদয়ে হইবে ভাতি। 

হইয়ে মনে প্রতীতি, ভরিয়া বাইবে প্রাণ ॥ 
আমার মা এই মিনতি, থাকে যেন রতি মতি। 
ও চরণে 'অচলা ভক্তি, থাকে যেন সব্বক্ষণ ॥ 
যখন যাবে জাবন, ছদে যেন পাহ চরণ । 
দেখিতে দেখিতে নয়ন, যেন যায় গো প্রাণ ॥ 

ও পর্দ কভু ছাঁড়িব না, ক'রনা আমায় বঞ্চন1। 
তোমায় যেন কু ভূলিনা, অন্তিমে যেন থাকে স্মরণ ॥ 
দেখিতে দেখিতে নাব, তোমারে দেখিতে পাব। 
চরণ রেণু হ'য়ে রব, পাইব গতি পরম ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর ১০৯ 


পুরবী--আঁড়াঠেক।। 


প্রণমামি করযোড়ে, বন্দি মাত: ও চরণ । 
আশীর্বাদ কর যেন, দেহ না করি ধারণ ॥ 
প্রারন্ধ ভুগিবার তরে, এসেছিলাম এ সংসারে । 
সঞ্চিত যে কক্ষে করে, করিতেছি যে গমন ॥ 
সঞ্চিত প্রারন্ধ হবে, আবার আমায় ভোগাইবে। 
প্রাণ ব্যাকুল তাই ভেবে, কি করিব বল তখন ॥ 
স্থল দেহ না রহিবে, ভূতে ভূতে মিশাইবে । 
লিঙ্গঈদেহ রয়ে যাবে, করিবে গমনাগমন ॥ 

তারে না করিলে ক্ষয়, এড়াবারু নাই উপায় । 
জীব মুক্ত নাহি হয়, শাস্ত্রেরই হয় বচন ॥ 
লিঙ্গদেহ যবে যাবে, কারণেতে মিশে রবে। 
আয্মানাত্স তবে পাবে, হবেনা আর জনম ॥ 
জনম হইলে পরে, মায়াতে লইবে ঘেরে । 
তশ্তজ্ঞান যাবে দূরে, থাকিব হ”য়ে অজ্ঞান ॥ 
ষৌবনজ্বর! মরণ, আসিবে যে পুনঃ পুনঃ । 
ওষ্ঠাগত হবে প্রাণ, হবেন! কভু নিবারণ ॥ 
জনম এড়াবার তরে, আছি মা চরণে পড়ে । 
কৃপা কটাক্ষ ক'রে, কর আমায় পরিত্রাণ ॥ 

এই আশীর্বাদ চাই, দেহ যেন নাহি পাই। 
কারণেতে মিশে যাই, পেয়ে আমি তত্বজ্ঞান ॥ 


১৩ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


সন্কু--কাওয়ালা। 


দেখ মা দাড়িয়ে থেক, অন্তিম হবে যখন। ৃ 
তোমারে দেখিয় হৃদে, তাজিব আমার প্রাণ ॥ 
বিমল তব কিরণে, গলাইবে অহংজ্ঞানে । 
পুলকিত হব মনে, পেয়ে তব দরশন ॥ 

পবিত্র হাদয় হবে, জ্ঞান মাত্র শেষ রবে। 

মনের তম চ'লে যাবে, রহিবেন! অজ্ঞান ॥ 
তোমারে দেখিতে দেখিতে, রেখে মন সমাধিতে । 
যদি মা পারি যেতে, খসিবে ভব বন্ধন ॥ 
নিবিবকল্প সমাধি করে) যাইব এ দেহ ছেড়ে । 
সদ1 মন ইচ্ছা! করে) তব সনে হয় মিলন ॥ 
যথন ধরবে খনন, হইওনা যেন গোপন । 

দিয়ে আমার দরশন, মুক্ত করিবে বন্ধন ॥ 


মিশ্রপিল-বাপভাল। 


একবার দেখ গো মা আনায় ফিরায়ে নয়ন । 
কাতরেতে ডাকিতেছি, কাদিতেছি সর্বক্ষণ ॥ 
যত কষ্ট পাইতেছি, মা মা ব'লে ডাকিতেছি। 
উদ্ভতুর ন! পাইতেছি, ন। পাই 'অভয় বচন ॥ 
প্রারন্ধ কন্মের ফলে, কত ভোগ ভোগাইলে। 
এখন না শেষ করিলে, ভুগিব মা কতদিন ॥ 
'আনারই অদুষ্ঠ গুণে, ক্রন্দন না শোন কাণে। 
কত কষ্ট সই প্রাণে, করিব কি নিবেদন'॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১১১ 


ফুটুল না জ্ঞান-নয়ন, এ নয়ন জ্যোতিহীন । 

হল না যে দরশন, পেলাম ন! ও চরণ ॥ 

যতই যাহছে দিন, নিকট ভয় মরণ। 

ভক্ষে কাপিতেছে প্রাণ, কি করি বল এখন ॥ 

বদি গো মা কৃপা ক'রে, দাও আখি উজ্জ্বল করে। 
অন্তরে বাহিরে হেরে, সার্থক করি জনম ॥ 


হারার হারার, এ 


ললিভ--একতাল।। 


রেখেছ কি মা আথায়, দিতে কেবল যন্ত্রণা । 
পেতেছি অশেষ ক্লেশ, প্রাণে আর সহেনা ॥ 
করিয়াছি অপরাধ, ভুগিতেছি যে প্রারন্ধ । 
নিজকরে কর বধ, এই আমার কামন। !! 

য্দি তব করে মরি, যাইব বৈকুঞ্ পুরী । 

এ দে5 গো পরিহরি, আর ফিরে আপিব না ॥ 
তব চরণ স্পশিব, শব হয়ে শিব হব । 

আর না ভয় করিব, যতই পাইন! বেদনা ॥ 
যদি গো ম! যায় জীবন, হবে ক্রেশের অবসান । 
আঅর্তমে ক'রে দরশন, কতু কষ্ট পাইব না ॥ 


০০০০ 


খট ভৈরবী -বাপতাল। 


উদয় হও মা হৃদয়ে, রাখিব ধ'রে ধ্যানে । 
শীতল হইবে প্রাণ, নেহারিঃ তোমায় নয়নে ॥ 


৯১৭ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


জ্ঞান আখি খুলে দিব, হৃদয়ে তোমায় দেখিব। 
আনন্দেতে ভেসে যাব, হরধিত হবে মনে ॥ 

' সদা আমি ধান ধরি”, থাকিব দিবস শর্বরী। 
থাক গো মা আলো করি', বিস্তারে দিবা কিরণ ॥ 
চরণ পরশ মণি লও লৌহ মন টান” । 
কেবল তোমারে জানি, ভূষ্িব আনন্দ মনে ॥ 
ধারণ] মন করিবে, সমাধিতে উঠে যাবে। 
জীব ভাব ফেলে দিবে, মিশিব পরমাত্মনে ॥ 


রামকেলী-_ টিমে তেতাল|। 


এবার আমি কি করিব, মায়ের চরণ ধ'রে রব। 
কোশাকুশী ফল কুল, সকলই ফেলিয়া দিব ॥ 
ভজন সাধন গেছে জানা, কার কথা শুনিব না । 
মায়ের দ্বারে দিয়ে ধর্ণা, একান্তে বসিয়া রব ॥ 
আসন আর না পাতিক় প্রাণায়াম না করিয়া । 
ধারণারে ফেলে দিয়া, ধ্যান আর না করিব ॥ 
তপ জপ না করিব, করজপ ছেড়ে দিব। 
গায়ত্রী আর ন! ম্মরিব, ইষ্ট মন্ত্র শিরে রাখিব ॥ 
মাল! আর ঘুরাব না, সায়ং সন্ধ্যা থাকিবে না। 
সমাধিতে উঠিব না, নিজ্জনে ঝ»সে দেখিব ॥ 
ফাবন! নদীর কুলে, পুজিব না গঙ্গাজলে। 

কি কর্বে আর ঢাক ঢোলে, মৌনীব্রত ধ'রে রব ॥ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। ১১৩ 


ধৃপ ধুনা জ্বালিব না, মঙ্গল দীপ বসাঁব না। 
করিব না আর উপাসনা, মায়েরে ধরে থাকিব ॥ 
জালাব না যজ্ঞকুণ্ড, দিবনাক ছাগমুও । 

হবে না বলি যে কুম্মা্ড, সকলই ছাড়িয়া! দিব ॥ 
করিব না আহ্বান, দিব না কভু বিসঙ্গন । 
তন্ময় করিয়া মন, মায়েরে হৃদে সদ। দেখিব ॥ 
আরতি কত করিব না, ঘট পট থাকিবে না। 
মনেতে ক”রে কল্পনা, আকার কছু না আকিব ॥ 


রামপ্রমাদী। 


আমার মা যা বলেছেন আমারে । 

'আমি বেড়াইব তাহাই ত ক'রে ॥ 

উপনিষদ ফেলে দিব, বেদান্তে সাংখ্যে তুলে দিব । 

শ্ঠায় (বশেষিক ফেলিব, পাতঞ্জল মীমাংসা দূরে ॥ 

আমার ম! যে ব্রহ্গমময়ী, সাধনা করিব তারই । 

থাঁটিব চরণ ধরি, লবেন উদ্ধার ক'রে ॥ 

মায়ের ছেলে মায়ের কাছে, বেড়াইব পিছে পিছে। 

ভয় হয় আমি পাছে, পড়ি গিয়ে অন্তরে ॥ 

মায়েরে সদ! দেখিব, তার কাছে রয়ে যাব 

সব জলাঞ্জলি দিব, থাঁকিব মায়েরে ধরে ॥ 

দিবেন না কথন ফেলে, নিশ্চয় লবেন কোলে । 

কি করবে আমার কন্ধফলে, যদ লন কপ করে ॥ 
৮ 


৯৯৪ 


সঙ্গীত-স্থধাকর । 


তা'হলে তরিয়া যাব, ভবে আর না আমনিব। 
ভয় আর না করিব, চ”লে যাব ডঙ্কা মেরে ॥ 


কালেংড়া--কাওয়ালী। 


তোমারে ডাকিলে তারা, বিপদ কি কভু রয়! 
স্মরিলে তোমার নাম, করে সেয়ে সব্ব জয় ॥ 

যখন অমরগণে, পরাস্ত হইল বরণে। 

তোমার নাম স্মরণে, পেয়েছিল ষে অভয় | 
ডাকিলে তোমার কাতরে, তবে শক্তিরূপ ধারে । 
তোমার শক্তি বিস্তারে, অস্থরে করিলে ক্ষয় ॥ 

যে গো মা বিপদে পঠড়ে, ডাকে তোমায় কাতরে । 
বিপদ তার নাশ করে, করে দাও নিভন্ন ॥ 

হৃদয় মন্দিরে যে বা, করে মা তোমারে সেবা । 
তারে করিয়া কৃপা, হও যে হৃদয়ে উদয় ॥ 

পাইয়া! তোমারই আলো, সে পার যে মনের বল। 
ন! হয় কত ভুর্বর্বল, তব শক্তি পেয়ে যায় ॥ 

পড়েছি ঘোর বিপদে, সপেছি মন ওশ্রাপদে ৷ 
পৌছিবস্মামি নিরাপদে, মা ভোমারই কৃপায় ॥ 
থাকিব ধ্যানেতে ধরে, ডাকিব আমি কাতরে । 
থাকিবে মা কেমন ক'রে, কৃপা না কারে আমায় ॥ 


সঙ্গীত-জুধাকর। ১১৫ 
ভৈরবী --স্রফাকতাল। 


দে মা আমায় সন্ন্যাসী সাজায়ে। 

চলিয়া যাইব আমি, ভোগে জলাঞ্জলি দিয়ে ॥ 
মায়! মোহ বন্ধন, করিয়। তাহে ছেদন । 

অষ্ট পাশ করি ছিন্ন, বেড়াইব ঘুরিয়ে ॥ 
কৌগীন করি ধারণ, গাত্রে ভস্মে আচ্ছাদন । 
করিব বিশ্বে ভ্রমণ, দণ্ড কমগুলু লয়ে ॥ 
বৃক্ষমূলে ঝবসে রব। শম দমে সঙ্গে লব। 
বিবেকী বৈরাগী হব, থাকিব ধ্যান ধরিয়ে ॥ 
কামন1 রহিত হ'য়ে, পরার্থে কাধ্য করিয়ে । 
পরের হিতের তরে, করিব জীবন দিয়ে ॥ 
ভক্তির স্রোত জানিব, হৃদয় ভাসাফ়ে দিব । 
প্রেমেতে ডুবিয়া রব, যাইব অহং ভুলিয়ে ॥ 
অষ্টাঙ্গ যোগেতে থেকে, পরমাত্মায় থাকিব দেখে। 
হৃদয়ে তাহারে রেখে, সমাধি যাইবে হয়ে ॥ 
জীবন পরিহরি, আত্মারে দর্শন করি । 
লইয়ে চরণ তরি, চলে যাব পার হয়ে ॥ 


(আল 


বেহাঁগ-_স্থরফ1কতাল। 
কে গে বিরাজে, ঘোর তিমির মাঝে নীরদবরণী । 
ললাটে শশী-কিরণ, আলো করিতেছে ধরণী ॥ 
রৌদ্র হাস্ত ন্ভাবদ্ধয়, একে সমবেত হয়। 
করাল বদন" তায়, ভাসে যথা সৌদামিনী ॥ 


১১৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর্‌ । 


ত্রিনয়নে জ্যোতি হাসে, ছট। তাঁর উঠে আকাশে। 

তার চন্দ্র তার! প্রকাশে, প্রকাশে আর দিনমণি ॥ 

অট্রহাসি মৃদুহাসি, বদনে রয়েছে ভাসি” । 
করেতে ভীষণ আপস, যেন জগত-সংহারিণী ॥ 

ধরিয়ে করাল অসি, ফেলিছেন অনস্ুরে নাশি' । 

দেখ সাধুগণে আশ্বামি» বরাভয় ধরেন তিনি ॥ 
ংহারিনী ক্ষেমহ্করী, আছেন উভ গুণ ধরি । 

দিংহ আর বন্ত করী, একত্রে হয় মিলনি ॥ 

কিরীট স্পশিল গগন, চমকিত দেবগণ। 

ভাসে কুগডল কিরণ, অন্তহিত হ'ল রজনী ॥ 

দিক অন্বর করি', আছেন পরিধান করি? । 

ছিন্ন হস্ত কটি পরি, হন বান! উলাঙ্গিনী ॥ 

স্থজন করে পালন, সংহারিছেন জীবগণ । 

এনে স্থাবর জঙ্গম, হন তাদের নাশিনা ॥ 
কালেরে ক'রে অধীন, করেন কালীনাম ধারণ। 

দেন করে ভারে স্বাধান, নাশিতে দিন যামিনী ॥ 
গলে মুণ্ডমালা পরি”, আছেন রতন পরি” | 

আভরণে শোভা করি”, হন ভূবনমোহিনী ॥ 

শঙ্কর হাদয় পরে, রেখেছেন পদ ধরে। 

সসাগরা ধরা পরে, আছেন হয়ে বিশ্বরূপিণী ॥ 


সংসার ঘোর অন্ধকারে, আছেন নিনি আলো! ক'রে 


ধরিয়ে রাখ অন্তরে, হন তিনি মুক্কতিদাকিনী ॥ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর । ১১৭ 
বেহাগ--ধামার । 


জানিনা মা তুমি হও গো কেমন । 

কেহ বলে গুণাকর, কেহ বলে নিগুণ ॥ 
দেখিতে না পায় চক্ষে, সকলে ভাবে যে বক্ষে । 
সকলেই কর মা রক্ষে, না দিয়াও দরশন | 

কেহ সাকার ক'রে, পুজা করে যে তোমারে । 
কেহ ভাবে নিরাকারে, সকলেই করে সাধন । 
সাকারে বা! নিরাকারে, যে তোমারে ভক্তি করে । 
তারে তুমি কৃপা ক'রে, তার হৃদয়ে দাও জ্ঞান ॥ 
সাধুরে রক্ষার তরে, পাপীবে নাশিবারে । 

ধন্ম স্থাপন ক"রে, যুগে যুগে লও জনম ॥ 
জীবগণে শিক্ষা দিয়ে, প্রয়োজন যে সাধিয়ে । 
তোমার লীলা করিয়ে, হও তুমি অন্তদ্ধান ॥ 
সাকারে বা নিরাঁকারে, ভেদাভেদ নাহি করে। 
সাকারে ব্রহ্মজ্ঞান করে, করিলে হয় ব্রহ্মজ্ঞান ॥ 
ফলাফল সম হবে, নিরাকার শেষে পাবে । 

তাহে মুক্তি হয়ে যাবে, হবে না আর জনম ॥ 
তুমি যারে কৃপা কর, জ্ঞানোদয় হয় তার। 

তুমি যারে হও নিদয়, যায় না তার অজ্ঞান ॥ 
আমি ম! মিনতি করি, লও আমায় কৃপা করি? । 
এ ভব সাগরে তরি, তোমারে করিয়া ধ্যান ॥ 


৯৯৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 
বেহাঁগশ্মুরফাকতাল । 


শুন গে! মা মহামায়া, রেখে ঘয়।-- 

আমি যে গো মা দীনহীন। 

ষে দয়া করিয়া পাই যেন চিরদিন ॥ 

জানিনা ভজন সাধন, নাহি আমার কোন জ্ঞান। 
জানি কেবল রাতদিন, করিঝারে যে রোদন ॥ 
জানিনা ধ্যান ধারণা, জানিনা মা উপাসনা । 
প্রাণায়াম না আছে জান!, পাতিয়া না! বসি আসন ॥ 
যম নিয়ম কারে বলে, সমাধি হয় কি করিলে । 
কেহ যে না দেয় ঝলে, জানিব করে কেমন ॥ 
রহিব আমি দান হ'য়ে, থাকি পদাশ্রয় পেয়ে। 
তুমি গো মা! মাতৃন্েহে, আমারে কর পরিত্রাণ ॥ 
অন্ধ ক'রে আমায় রাখিলে, অপরাধে দণ্ড দিলে । 
এখন শান্তির শেষ করিলে, জ্যোতি পাইল নয়ন ॥ 
জ্ঞান-নয়ন দাও খুলে, বসাই তোমায় হদ্কমলে। 
পবিত্র মন হইলে, পাব তোমার শ্রাচরণ ॥ 
অন্তিমে এই বাসনা, এইমাত্র করি প্রার্থনা । 
বিতরিয়ে কৃপাকণ!, করো মা আমারে ত্রাণ ॥ 


বেহাগ- ক।ওয়ালী। 


যে লয় মা তোমারই আশ্রয় । 
তার বিপদ কি কভু হয়॥ 


সঙ্গীত-সুধারুর। ১১৯ 


তবে কেন এ অবধি, ভুগি আমি নানা ব্যাধি । 
তোমার একি হন বিধি, বুঝ! নাহি যায় ॥ 

শ্ীমন্ত মশানে পড়ে, ডেকেছিল মা তোমারে । 
নিলে তারে কোলে ক'রে, রক্ষা করিলে গো তায় ॥ 
যখন অমরগণে, পরাস্ত হইল রণে। 

তুমি গে। ম! অস্থ ধারণে, করে দিলে তাদের জয় ॥ 
দিয়ে আমি মন প্রাণ, পুজিতেছি শ্চরণ । - 
বুঝিতে পারি না কেন, দাওনা আমায় আশ্রয় ॥ 

বে হয় মা অপরাধী, আছে বটে তোমার বিধি । 
শান্তি দাও নিরবধি, ক্ষমা নাহি কর তায়। 

তুমি যে মা ক্ষেনঙ্করী, আমারে গো মা ক্ষমা করি' | 
আমি মা চরণে ধরি, পরিত্রাণ দাও আমায় । 


পা আাকনে 


জয়জয়ভী-_- কাপতাল। 


মা আমার নাহিক আশ্রয় স্থান। 

যদি না দাও আমায় ও রাড চরণ ॥ 

ফেলেছ বিজন বনে, না পাই পথ অন্বেষণে । 

পদে পদ্দে পড়ি যেভ্রমে, আতঙ্কে কাপিছে প্রাণ ॥ 
পদে পদে পদস্থলন, কণ্টকে বিদ্ধ হয় চরণ। 

হয় রুধির মোক্ষণ, দেহ হয় ছিন ভিন্ন ॥ 

তুমি নাহ দিলে আলো, কি ক'রে ষাইব বল। 
হারাফ্েছি মনের বল, কেবল করি রোদন ॥ 


১২৩ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


যে তোমায় কাতরে ডাকে, আশ্রয় দাও মা তাকে। 
তবে কেন ঘোর বিপাকে, আমাকে রাখ গে! এখন ॥ 
এই মা করি মিনতি, আমারে দাও ম! মুক্তি | 

আমার নাহিক শক্তি, ত্যেজিতে বিজন বন ॥ 


মিশ্রললি*--একতালা । 


প্রণমামি মাতঃ বন্দি তব শ্রাচরণ। 

নিকট হইল এখন, আমার চরম ॥ 

শেষ হল ধার্ধ্য দিন, মুত্ভা দেখি আসন্ন । 
লইয়া যাবে শমন, ক'রে আমায় বন্ধন !! 

না ফোটে জ্ঞাননয়ন, না দিলে মা দরশন | 
বুথা গেল জনম, না হল ডজন সাধন । 
সঞ্চিত পরার হল, কত ভোগ ভোগাইল। 
সঞ্চিত সঙ্গে চলিল, ভোগাইতে পুনঃ পুনত ॥ 
না হ'ল পুণ্য সঞ্চয়, না ভহল কম্মঙ্ষয়। 
মুক্তির না দেখি উপায়, ভাবিয়া কাতর প্রাণ ॥ 
যদি দিয়ে দরশন, লও আসি হ্দাসন। 
তবেই সার্থক ভ্ীবন, করিয়া করি গমন ॥ 


বেহাগ্-ুতেগরা। 


মিনতি করি আমি, নিস্তার মা আমারে। 
যথেষ্ট হয়েছে শাস্তি, ক্ষমা কর গো মোরে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১২১ 


যৌবন মদে মন্ত হ”য়ে, কামিনী কাঞ্চন পেয়ে । 
আসক্তি দেয় ঢুবাইয়ে, অতল দুঃখ-সাগরে ॥ 
করিয়াছি কত কুল, প্রাণ হতেছে ব্যাকুল। 
কাদিয়া হই আকুল, অব্যাহতি পাব কি করে ॥ 
কষ্টের নাভিক শেষ, পাই রেশ অশেষ । 
পরিতাপ অবশেষ, প্রবেশিল অন্তরে ॥ 

যখন ছিল সময়, তথন চিনিলাম না তোমায় । 
আবুস্য্য অস্তপ্রায়, ঘেরিতেছে অন্ধকারে ॥ | 
এখন যে জ্ঞান হল, কিন্তু সময় না রহিল । 
এখন কি করি বল, স্থির না পারি করিবারে ॥ 
মনে ভাবিয়াছি আর, ও চরণ ধরিবার । 

তা হলে হইব পার, তুস্তর ভব-সাগরে ॥ 
ভাবনা! আর থাকিবে না, পাব না! জার যন্ত্রণা । 
হৃদয়ে করি” ধারণা, সদা র।খিব তোমারে ॥ 


কালেংড়া--কাওয়ালী | 


বুঝেছি জেনেছি তারা, তুমি গো যেমন । 

অসীম তোমারই স্নেহে, আছে সব জীবগণ ! 

ম! যে আমার দয়ার থনি, স্জিয়ে জগতের প্রাণী । 
হয়ে জগতজননী, করেন সবে পালন । 

অন্ধকারে অন্ধ করে, রেখেছিলেন মা! আমারে । 
ছুরিকা*লইয়া করে, কাটেন মম আবরণ ॥ 


১২৭ 


সঙ্গীত-সধাকর। 


এখন যে আলো এল, জগত যে প্রকাশিল। 
বাহা নয়ন দেখিল, হরষিত হইল প্রাণ ॥ 

অনেক দিনেরই পরে, এলেন মা আলো কারে। 
থাক গে! মা মম অন্তরে, সার্থক হোক্‌ জীবন ॥ 
সতত তোমার হেরিব, আনন্দে মন মাতাইব। 
পরম আনন্দে রব, হয়ে আনন্দে মগন ॥ 

শুন মা! এই মিনতি, নয়নে রাখিয়ে জ্যোতি । 


হ'য়ে মম হৃদয়ে ভাতি, পাই ষেন দরশন | 


ললিচ-- একতালা। 


কে বোঝে ম! তব কোশল, করেছ কি বিধান। 
শিষ্টেরে পালন কর, ছুষ্টে কর দমন ॥ 

বিশ্ব ক'রে স্থজন, বন্ধ কর দিয়ে নিয়ম। 

কার সাধ্য করিতে লঙ্ঘন, পারে না করিতে খণ্ডন ॥ 
বাধ্য হয়ে ওই নিয়নে, ভ্রমিছে জ্যোতিফগণে। 
করাও প্রবৃত্ত কম্মে, পেয়েও ইচ্জ। স্বাধীন ॥ 
সুণাল যতেক ছেলে, তাদের তমা নাও কোলে। 
তাদের ম' তৃষ্ণা পেলে, করাও ম! সুধাপান ॥ 
যার! করে স্তব স্ততি, সস্ভতোন রও তাদের প্রতি. 
দাও বর হয়ে প্রতীতি, আনন্দে করাও মগন ॥ 
অবাধ্য পুত্র হইলে, নাও না ম! তাদের.কোলে। 
দাও তুমি তাদের ফেলে, দণ্ড কর বিধান ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১২৩ 


অবাধা ছুরস্ত হয়ে, তোমার কথ! না শুনিয়ে । 
এখন আমি শাস্তি পেয়ে, পাইলাম তব্বজ্ঞান ॥ 

বখন আমি শান্তি পাই, বলি আমি করিব নাই । 
আবার গো ম! ভূলে বাই, পেয়ে কামিনী কাঞ্চন ॥ 
পীড়াদি উৎপীড়নে, অস্থির হয়েছি প্রাণে । 

চাও মা কৃপা নরনে, দাও আমায় করে মোচন ॥ 
যতদিন থাকৃবে জীবন, পূজিব ও শ্রীচরণ। 

থাকিব ধরিয়া! ধ্যান, হছদয়ে কর্ব দরশন ॥ 

এখন আমায় মাপ ক'রে, বাচাঁও এ পীড়ার দায়ে । 
তব কোমল হস্ত দিয়ে, গাত্র কর পরশন ॥ 





মিশ্র কালেংড়া- আড়খেমটা। । 


আর কতদিন রাধিবে গো মা করে আমায় নজরবন্দি 
বুঝিতে পারি না তারা, তোর কি আছে অভিসন্ধি ॥ 
যে ক্ষেত্রে পাঠালে মোরে, দিলে সীমা বদ্ধ করে । 
যাইতে চাহিলে বাহিরে, দেখি দে(৪)য়া আছে গণ্ডি ॥ 
মনেতে করি কল্পনা, আর হেথা থাকিব না । 

বাহির হতে পথ পাই না, খাটে ন। কোন ফন্দি ॥ 
এবার করেছি মন, দণ্ড করি গ্রহণ । 

দেশে দেশে কর্ব ভ্রমণ, হইব আমি চির দণ্তী ॥ 
সীমার মধ্যে থাকিব না, গণ্ডি আর মানিব না। 

মানা আর শুনিব না, থেলিব আমি সব ফন্দি ॥ 


১২৪ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 


তোমারে খুঁজে পাইব, ফাদে পা আর নাহি দিব। 
মুক্ত হয়ে চলে ষাব, নাহি তাহে কোন সন্দি ॥ 


কালেংড়া _কা ওয়ালী । 


এ সময় তারা ভোমায়, ডাকি মা কাতবে। 
জননী লইয়া কোলে, রাখ মা আমারে ॥ 
কোলেতে করায়ে শরন, করাও মা স্ধাপান। 
তা'হ'লে থাকিবে প্রাণ, বাব না কখন মরে ॥ 
সাহস আছে যে মনে, মা হয়ে কু সম্তানে। 
দিবে না দুখ এ প্রাণে, রাখবে গো রক্ষা কারে) 
করিয়াছ ভুমি কুষ্টি, হারায়েছি আমি দৃষ্টি। 

দাও মা আমারে যষ্টি, বেড়াইতে এ ভুবনে ॥ 
কাপিতেছে মম বুক, শুকায়ে গিয়াছে মুখ । 

না জনি কি পাব ছৃথ, ভাবনা ভয় অন্তরে ॥ 

তব নাম আছে সম্বল, এন মাত্র আমার বল। 
হয়ে গো মা সান্তকুল, ধরিয়ে লও মা করে ॥ 
কাতরে যে ডাকে ভোমায়, ভার কষ্ট নাহি রয়। 
প্রকুল হয় হাপয়, অন্তরে তোমারে তেরে ॥ 

এই মাত্র করি প্রার্থনা, পাই না যেন যন্ধণা | 
কর আনার এই করুণ, গাকিবে মম অস্তঃপুরে ॥ 
যদি আমার প্রাণ মায়, ল্দোভ না তইবে তায় । 
অস্িমে বদি তোমায়, ঘেতে পারি আমি তেরে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১২৫ 


বেহাগ-স্একতাল। ॥ 


ওরে মন কেন কররে রোদন, পেতে মায়ের দরশন । , 
মা যে আছেন সর্বস্থানে, তোর কেবল নাই নয়ন ॥ 
হৃদয়ে কর সন্ধান, দিয়ে তারে নন প্রাণ। 

ফুটাবে জ্ঞান-নয়ন, করিবে তায় ঈক্ষণ ॥ 

মা বদি না দেখেন তোরে, পার কিরে বাচিবারে । 
রয়েছেন তোর অন্তরে, দেখ না খুলে আবরণ ॥ 
যেন দিবস শর্ধরী, আছেন তিনি আখিপরি । 
সেরূপ তুমি নাহি হেরি”, মুদিত রাখ লোচন ॥ 

ধর গিয়ে তার চরণ, সমপিয়ে মন প্রাণ । 

দয় কর আসন, তবে তিনি হবেন আসীন ॥ 
সতত কর স্মরণ, চিন্তা করিবে অন্ুক্ষণ । 

তবেরে তার চরণ, পাবে করিতে দরশন ॥ 


বেহাগ--টিমে তেতাল|। 
নাচিছ গো মা তুমি কত রঙ্গে। 
নাচিছে জগত, হেরি তব সঙ্গে ॥ 
জগতে জীব আসিতেছে, তোমার সঙ্গে নাচিতেছে। 
কালচক্রে পড়িতেছে, যাইতেছে ভেসে তরঙ্গে ॥ 
বিশ্ব যে সমরাঙ্গন, আসিতেছে জীবগণ। 
আর আসে স্থাবর জঙ্গম, যাইতেছে সব এক সঙ্গে ॥ 
কত সাজে করে রণ, আসিতেছে অগণন। 
শেষে করেপলায়ন, ভীত হ'য়ে আতঙ্কে ॥ 


১২৬ 


স্্গীত-সুধাকর । 


ঈাড়াইয়া পাশে পাশে, করে রণ কত বেশে । 
দেখন। তারা অবশেষে, পলাইতেছে নিঃসঙ্গে ॥ 
চলে বণ দ্বিবারাত্র, বিশ্রাম নাহি ক্ষণ মাত্র । 
আসিছে যাইছে সর্বত্র, যায় না কেহ কার সঙ্গে ॥ 
কাল চক্র সুদর্শন, করিতেছে সব ছেদন । 
নাশিতেছে প্রাণিগণ, চিহ্ন থাকে নাযে অঙে। 


পিলু বারো য়া-বাপভাঁল। 


কি করবে রে পেতে আসন, থেকে অনশন । 
যার মনে আছেন তিনি সদ জাগরণ ॥ 

বাহ আড়ম্বর বল, কি হইবে তাতে ফল। 

যদি না থাকে মনের বল, করিতে ভাহে সংযম ॥ 
কি হবে পুষ্প চন্দন, কি ফল বারি পিঞ্চন। 

সে যে কেবল হয় ভ্রম, স্থির না হইলে মন ॥ 
তাহারে অন্তরে বাধ, হদয়ে সতত দেখ । 
পাইবেরে নিত্য সুখ, হেরিবে তায় নয়ন ॥ 
অতএব বলি শুন, দিবানিশি কর ধ্যান। 

শাতল হবে মন প্রাণ, পাইবে পরম ধাম ॥ 
যাইতেছে দেশ বিদেশ, করিতেছ তীর্থবাস । 
কর কত উপবাস, তাতে কি হয় রে জ্ঞান ॥ 
জ্ঞান ভক্তি রেখে মনে, রাখ সদখ তারে প্যানে । 
আনন্দ পাইবে মনে, পেয়ে তার দরশন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১২৭ 


নিজ দেহ অভ্যন্তরে, আছেন তিনি বিরাজ ক/রে। 
দেখ তায় ফিরে ফিরে, পুর্ণ হবে মনস্কাম ॥ 
উদ্দীপন কারণ, হবে ন! যেতে অন্ত স্থান। 
দেখ অস্তর আপন, পাবে তারে সর্বক্ষণ ॥ 


১ 


শহ্করা--টিমে ভেভাল! । 


বুঝেছি বুঝেছি তারা তোমারই চাতুরি। 

মায়! আবরণ দিয়ে, রেখেছ আমারে ঘেরি' । 
মায়া মোহ বন্ধন, না ক'রে দাও ছেদন । 

বল যে না পায় মন, কি করে তাহা ভেদ করি ॥ 
চতুর্দিকে জাল দিয়ে, আপনায় রাখি ঘেরে । 
আমস্তে পারিনা বাহিরে, ছটু ফটু কেবল করি ॥ 
ছি'ড়িবারে যি যাই, ঘর! যে নাহি পাই। 
নিশ্চেষ্ট হইয়া! রই, সংজ্ঞা আমার লয় হরি" ॥ 

যদি গো মা কৃপা ক'রে, দাও মায়াজাল ছিড়ে ॥ 
ধরিয়া লও নিজ করে, তবেই বাহির হ'তে পারি ॥ 
এ জাল অতি কঠিন, না! থাকিলে সাধন । 

ন1 খোলে কভু বন্ধন, কর ছেদ কৃপা করি? ॥ 





কেদারা-- টিমে তেতাল।। 


কে গে! ব্রাজে এ বিশ্ব মাঝে মা রণরজিণী। 
লয়েছেন মান্লারে মা করিয়ে সঙ্গিনী ॥ 


৯২৮ 


সঙ্গীত-স্থধাকর 


মায়ারে সহায় ক'রে, রেখে বিশ্ব স্থষ্টি কারে । 
নিজে আছেন মায়ার পারে, হ+য়ে চিত্স্বরূপিণা ॥ 
তিন দেখেন সকলেরে, কেহ না দেখে তাহারে 
কভু পুরুষাকারে, কখন হন রমণী ॥ 

তিনি হন মহামায়!, ঘেরেন বিশ্ব দিয়ে মায়া । 
নাহি রূপ নাহি কার, আবার হন সব্বার্গিণী ॥ 
শুণাতীত হন যিনি, গুণের আশ্রয় ভূমি । 

হ'য়ে তিনি মায়াবিশী, বন্ধ করেন সব্ধপ্রাণী ॥ 
বদ পার তারে ধরিতে, মায়াপারে পার যেতে। 
নতুবা মাযাজানলতে, থাকৃবে পড়ে দিন যামিনী। 


কালেংড়া- কাওয়ালী। 


হয়ে মা কুলকুগ্ুলিনী, শোভা কর মূলাধার । 
জগতের হও ভুমি, বে মা মূল আধার ॥ 
প্রপঞ্চ এ বিশ্ব কষ্টি, প্রকাশিছে ব্রহ্মশক্তি | 
হয়ে তুমি মুলা প্রকৃতি, জগত স্থজন কর ।॥ 
আদিতে কর স্যজ্জন, মধ্যেতে কর পালন। 
বখন আসে অন্তিম, সকলে কর সংহার ॥ 
ত্রিগুণ বৈষমা হল, গগন শব্দ আচ্ছাদিল। 
ভাভে পঞ্চভূত হ'ল, মিশাইয়া কষ্ট কর ॥ 
প্রলয় সময় ভলে, সব জ্যোতি ডুবে গেলে। 
ঘোর তিমিরে ঘেরিলে, বিশ্বমাঝে আলোকর 


সঙ্গীত-স্থধাকর। ১২৯ 


সঙ্কোচ আর প্রসারণ, জগতের হয় নিয়ম । 

কাল হ/য়ে তব অধীন, প্রকাশে এ চরাচর ॥ 

সকলের আদি কারণ, সকলই হয় তব বিধান । 

ন। পারে করিতে লঙ্ঘন, খণ্ডে সাধ্য আছে কার 

আমি অতি মুঢ়মতি, কি বণিব তব শক্তি। 

যেন থাকে রতি মতি, ও রাউ1 চরণে তোমার ॥ 

শেষ মম নিবেদন, যেন পাই 'ও চরণ। 

যখন হবে চরম, আলো কর সহশ্রারু 4৮ 7 শিস 
/৫ 


সিদ্ধু়।চৌতাল |, 


শা 
চা (৮. আন 
শি সময আগা 


পূণ কর মনস্কাম, শেষ নিবেদন করি । 
সিদ্ধ কর জীবগণে, হ/য়ে তুমি সিদ্ধেশ্বরী ॥ 
শুনিয়াছি তন্ধসারে, জীব পিদ্ধ হবার তরে। 
তম্ত্রমতে ক্রিয়া করে, নানামত আসন করি' ॥ 
কেহ বসে শবাসনে, যাইয়! মহা শ্মশানে । 
তন্ময় হঃয়ে রয় ধ্যানে, তোমারে হৃদয়ে ধরি? ॥ 
বামাচার বীরাচার, আছে যে কত আচার। 
কেহ লয়ে পঞ্চমকার, সাধে বসি চক্র পরি ॥ 
কেহ সিদ্ধ হবার জন্ঠ, কারণ করে যে পান। 
করে তোমায় নিবেদন, তাহে মন্ত্রপূত করি ॥ 
কেহ অষ্ট, সিদ্ধি পান, কেহ দিদ্ধি নাহি চাম়। 
সে যেম্জগ তোমারে চায়, দাও তারে সিদ্ধ করি, 
৪৯ 


১৩৩ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


কেহ নায়িকা সিদ্ধ হয়ে, বেড়ায় ভেক্কি দেখায়ে। 


কেহ বা পরশ্ব্্য লয়ে, যায় যে ভ্রমেতে পড়ি” ॥ 


ভজন সাধন হয় না তার, মনে উঠে অহঙ্কার । 

সে যে খেল! তোমার, দাওনা তারে সিদ্ধ করি' 
পঞ্চমুণ্ডি আসন করি', চণ্ডাল হাড়ের মালা ধরি' | 
ভৈরব ভৈরবী জপ করি', পাইতে কৃপা তোমারি । 
আগমে নিগমে যত, ক্রিয়া আছে শত শত । 

জানি ন1 তার হ'লে রত, দাও কিনা সিদ্ধ করি ॥ 
সিদ্ধির নাই প্রার্থনা, পরশ্বধ্য কতু চাহি না। 
বিতরিয়ে কৃপাকণা, দাও আমায় মুক্ত করি? ॥ 


কালেংড়া--কাওয়ালী। 


তেবেছ কি মা তুমি, দিবে না দরশন । 

আমিও দেখিব, মন্ত্রের সাধন, কি শরীর পতন! 
ও পদ ধরিয়! রব, আখি জলে ধোয়াইব। 
কখনও ন1 ছাড়িব, যায় যাবে এ জীবন ॥ 
জীবনের নাহিক মায়া, যদি না পাই ভোমার দয়! । 
ফেলিয়ে ত্যজিব কায়া, কি হবে রাখিয়া প্রাণ | 
হৃদয় কমল তুলে, দিব তোমার পদতলে । 

তুলে মনোবৃত্তি সমূলে, করিব ও পদ্দে অর্পণ ॥ 
যোড়শ উপচারে, তোমারে মা পূজা ক'রে। 
কুপ্রবৃত্তি রিপু নিচয়ে, দিব নব বলিদান ॥ 
মনেক্্ির সংঘম ক'রে, বসিব আসনোপরে । 
রাখিব ধ্যানেতে ধ'রে, তব রাঙা জ্ীচরণণ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৩১ 


আহার নিদ্রা ত্যাগ ক”রে, থাকিব ধারণ ধ'রে। 

তাহ'লে বল কি করে, থাকিবে হয়ে গোপন ॥ 
ংসার ঘোর তিমিরে, রেখেছ মা অন্ধ কারে । 

তুমি আছ আলো! ক'রে, আমায় ঘেরে মায়। আবরণ ॥ 

কার কথা শুনিব না, বাধ! বিদ্ব মানিব না । 

অন্ধকারে আর রব না, ছিড়িব মায়া আবরণ ॥ 

ক”রে তোমায় দরশন, যদি যায় আমার প্রাণ । 

পাইব আনন্দ ঘন, হইয়ে যাব নির্বাণ ॥ 


স্থরট মল্লার--কাওয়ালী। 


ডুবাবে কি মা আমায় দেখাইয়ে কুল । 

পৌছিতে নাহি পেরে, প্রাণ হইতেছে ব্যাকুল ॥ 
তরঙ্গ হেরিয়! তটে, ভয়ে আমার বুক কীপে। 
পাছে তরি যায় ছুটে, কাদিয়ে হই আকুল ॥ 

কত ঝড় পেলাম পথে, ডুবিল না তরি তাতে । 
আলে যে পেয়ে দেখিতে, ধরিতে না পারি কুল ॥ 
কত হিংস্র জন্ত আসে, বেড়ায় ঘুরে পাশে পাশে । 
এড়াইলাম অনায়াসে, অবশেষে তরঙ্গ এল ॥ 

বড় ভগ্ন হয় মনে, ভেসে যাই পাছে টানে। 

তা” হলে' ত কোন ক্রমে, পাইব না কভু কুল ॥ 
এখন গো! মা দয়া ক'রে, কুলে ল'য়ে যাও মোরে । 
তবেই ঞ& ভব-সাগরে, পার হয়ে পাব কুল ॥ 


৯৩২ 


সঙ্গীত-সুধাকবর । 


নচেৎ নাহি উপায়, কি ক'রে তরি পৌছায় । 

মনে স্দ1 ভয় হয়, চক্ষেতে পড়িছে জল ॥ 

এখন গো মা শীঘ্র করে, দিয়ে আলো! মম অন্তরে 
লয়ে যাও কুলে মোরে, হয়েছে প্রাণ বড় ব্যাকুল ॥ 


পুরবী__আড়াঠেক]। 


বড় আশা ক'রে আছি, পাব তব দরশন । 
নিরাশা করিয়া আমায়, হ'য়োনা গোপন ॥ 
কোন্‌ পথে গেলে পরে, পাইবগে! দেখিবারে। 
বাইব সে পথ ধরে, ভয় না করিবে মন ॥ 

যদি পথ হয় দুগম, করিয়াছি এই পণ। 

যায় যাবে মম জীবন, ডরে না তাহাতে প্রাণ ॥ 
করেছি স্থির নিশ্চর়, যেথা গেলে পাব ভোমায়। 
যাইতে করব ন' ভয়, নিঃসঙ্গে কর্ব গমন ॥ 
ভন্ত আর সাধক বত, লইয়াছে তারা যে পথ । 
খ,জিব তা অবিরত, যদি পাই তার সন্ধান ॥ 
বাধা বিপ্ন মানিব না, কার কথা শুনিব ন|। 
দেহের মায়া রাখিব না, ফেলিব মায়! আবরণ ॥ 
একাকা নির্জন পথে, দণ্ড মাত্র লয়ে হাতে। 
যাইব সাধুগ্গন সাথে, করে পথ অন্বেষণ ॥ 
আহার নিদ্রা! ত্যাগ করে, থাকিব সদা ধ্যান ধরে। 
রাখিব তোমায় অস্থরে, দিয়ে জদয় সিংহাসন ॥ 


সঙ্গীত-ম্ুধাকব। ১৩৩ 


দিবা নিশি হয় মনে, খুলিয়। জ্ঞান-নয়নে | 
তৃপ্ত করি মন প্রাণে, সতত হেরে চরণ |! 
শেন মম নিবেদন, দিও আমায় দরশন | 
সার্থক করি ভীবন, থাকি হয়ে আম্মারাম ॥ 


ক শনি ই ওত 


কালেংড়া__আড়খেসট। | 


বলে দাও মা আমায় তোমায় পাব কি করে। 
হতেছে প্রাণ ব্যাকুল, তোমায় হেরিবারে | 

নাহি জানি স্ব স্ততি, হদয়ে নাভিক ভক্তি । 
মনের নাহি যে শক্তি, তব পাশে পৌছিবারে ॥ 
আছে কেবল চক্ষে জল, এই মাত্র আছে সম্বল । 
নাহি তার কালাকাল, সতত নয়ন ঝরে ॥ 
ব্যাথিত হ”য়ে অন্তরে, ডাকিতেছি মা তোমারে । 
যে ডাকে মাগো কাতরে, কপা তুমি কর তারে ॥ 
বলে কি অকৃতি সন্তান, ফিরাবেনা কি নয়ন । 
বাঁচে মাকি করে প্রাণ, নিরাশে যাব কি মরে ॥ 
করেছিলাম কত পাপ, অবিরত অনুতাপ । 
দিতেছে হদয়ে তাপ, পারিনা সহা করিবারে ॥ 
এখন গে! মা ক্ষমা ক'রে, বারেক এস মম অন্তরে । 
হদয়ে তোমারে পেকে, সতত রাখিব ধরে ॥ 

তুমি মা জগত-জননী, এই ভিক্ষা চাই আমি । 
দয়াময় তোমায় জানি, আছি কৃপা আশা ক'রে ॥ 


১৩৪ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 
মিশ্র কালেংড়া--আড়খেমট]। 


দে মা আমাক, তোমার ধ্যানে ধরিবারে । 

হৃদয়ে করিয়া ধ্যান, ধারণ করি তোমারে ॥ 
ধ্যানে তোমায় দেখিব, আনন্দেতে ভ'রে যাব । 
অহংজ্ঞান আর না রাখিব, আমিত্ব ফেলিব দুরে ॥ 
অত্যেন্দ্রিক দেশে যাব, বিমল কিরণ পাব । 

সে আলোয় গলে যাব, রব না আর ভেদ করে ॥ 
সংসার ছাড়িয়া যাবে, মায়! মোহ না রহিবে। 
জগৎ অস্তহিত হবে, সকলই যাবে অন্তরে ॥ 
বিষয় যে বিষধরে, দংশিবে না আর আমারে । 
দহিব ন। তার গরলে, আশা আসক্তি যাবে দূরে ॥ 
কেবল জ্ঞান মাত্র রবে, জ্ঞানময় তোমায় দেখিবে | 
জ্ঞান শেষে ন! রহিবে, আনন্দ উঠে অন্তরে ॥ 
দার! পুত্র পরিজন, থাকিবে না আর তখন । 

সব হবে এক প্রাণ, মিশিবে সব একাকারে ॥ 
এক আত্ম! জগতেতে, দেখিব আমি ধ্যানেতে। 
থাকৃবেন! নেহ দেহেতে, দেহ ভাব যাবে দূরে ॥ 
বদি পারি ধরিবারে, রাখিব ধ্যানে অন্তরে । 

দাও শক্তি কৃপা করে, ধরিতে ধ্যানে তোমারে ॥ 
এই ভিক্ষ! মাত্র চাই, ধ্যানে যেন তোমায় পাই । 
তোমার নিকটে বাই, প্রকৃতিরে ফেলে অন্তরে ॥ 
কি রজনী কিবা দিন, করি যেন তোমার ধ্যান। 
থাকি হয়ে সদা! মগন, তোমারে হৃদয়ে ছেরে ॥ 





সঙ্গীত-নুধাকর। ১৩৫ 
বাহার--একতা লা । 


এ বিশ্ব ব্ঙ্গাণ্ড, হয় যে মহাশ্মশান । 

অবিরত হইতেছে, দেখ না পরিবর্তন ॥ 
কালবশে সবে আশে, কালই তাদের পোষে । 
অবশেষে যায় ভেসে, কাল করিতেছে নিধন ॥ 
যে কাল ব্রন্ষের শক্তি, তাহারে দিয়েছে মুত্তি | 
কালী হন মহাশক্তি, চিত্রপটে হয় রচন ॥ 
কালের দৃষ্টি তীক্ষ, এড়াতে নহে সক্ষম । 

তাই বুঝি ত্রিনয়ন, করিয়াছে ষে স্থাপন ॥ 
মুক্ত তার কেশপাশ, অন্তরীক্ষ তায় প্রকাশ । 
ভালে শশীর যে ভাস, করেছে উদ্ভাবন ॥ 
কালের করাল বদন, সকলই করে চর্বণ । 
তাই বুঝি দিয়ে দশন, বসায়েছে করে ভীষণ ॥ 
কাল ফেলে সর্বে নাশি”, তাই করে ধরায় অসি। 
মুখে দেয় অট্রহাসি, জিহবা করে প্রসরণ ॥ 
জীবনাশ হয় কালে, মুগ্মালা দেয় গলে । 
নরশির করে ঝোলে, শবে ধরায় শ্রাচরণ ॥ 
বরণ ঘোর কাল, দেখাইতে প্রলয় কাল । 
সঙ্ষোচ হয় সকল, নাহি রাখে প্রসরণ ॥ 

জীবন মুক্ত যারা হয়, কালে নাহি করে ভয়। 
তাই ধর বরাভয়, আশ্বাসিতে সাধুগণ ॥ 

কাল হয় যার অধীন, করিবারে তারে ধ্যান। 
দিয়ে তাঁহে কালীনাম, কর তাহারে ভজন ॥ 





১৯৩৬ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। 
কালেংড়া-_-আড়খেম্টা। 


ংসার সাগরে আনিয়ে আমারে, 

রেখেছ দিয়ে পাষাণ ॥ 
উপায় না হেরি, কি ক'রে সীতারি, 

ক্ষণে ক্ষণে হই অচেতন ॥ 
আসে যকা লয়ে ধন, ভূলায় আমার মন । 
উঠিয়ে কিন্নরীগণ, রেখে করি বেষ্টন ॥ 
উপায় কি করি বল, নাহি যে মনেরই বল। 
যা ছিল আমার সম্বল, করিল সব লুণ্ঠন ॥ 
এখন আমি নিঃসম্বলে, পার হব কি কঃরে। 
রহিলাম মায়ায় ঘেরে, ছিন্ন না হয় আবরণ । 
এই আমার নিবেদন, হয়ে আমায় প্রসন্ন । 
কর পথ প্রদর্শন, করিত্তে বাহিরে গমন ॥ 





কালেংড়া--আডখেমট। । 


তব পশ্বালয়ে, এ বিশ্ব মাঝারে, 

রেখেছ মা বন্ধ করে ॥ 
আপন পতিরে, রক্ষার ভার দিয়ে, 

রেখেছ তাদের পতি ক'রে ॥ 
আছে পণ্ড কত শত, কেহ কুষ্ত কেহ শ্বেত । 
কেহ তা, কেহ রক্ত, আছে কত রং ধরে ॥ 
কেহ খব্ব কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ, কেহ পুষ্ট । 
কেহব! হয় মিশ্রিত, আছে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ॥ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। ১৩৭ 


কেহব' হয় ষটুপদ, কারে বা কর চতুষ্পদ । 

কারে আন দিয়ে দ্বিপদ, কারে বা হীন পদ করে ॥ 
কেহবা বাক্য করে, কেহ কেবল বদ্ধ করে। 
কেহব! চীৎকার করে, কেহ বৃক্ষে গান করে ॥ 
তোমারই অনন্ত লীলা, কে বোঝে তোমার খেলা । 
সকলই ভূতেরই মেলা, নাচাইছ সব ভূতেরে ॥ 


কালেংড়1--টিমে তেতাল।। 


এখন কেন গো মা, রাখিলে আধারে । 

পথ যে নাহি পাই, যাইব কি করে ॥ 

বসিয়ে পথ মাঝারে, মা মা ঝলে'ডাকি কাতরে । 
সতত এই মনে করে, যদি লন কৃপা করে ॥ 
একাকী এসেছি পথে, কেহ নাহি আসে সাথে। 
পড়েছি ঘোর বিপাকে, ঘেরেছে ঘোর তিমিরে ॥ 
যদি গো মা মম অন্তরে, দাড়াও একবার আলো ক'রে । 
পাই পথ দেখিবারে, যাই সেই পথ ধরে ॥ 
করিয়া মা স্যতন, করি পথ অন্বেষণ। 

পেলাম ন। ত এখন, ভয় হয় অন্ধকারে ॥ 
একবার মনে করি, এই পথে যাত্রা করি । 

প্রাণ যে উঠে শিহরি”, পথে বিভীধিক। হেরে ॥ 
এখন পেয়েছি ভয়, দাও ম! বাণী অভয়। 

ধের্য্য ফেআর নহি রয়, নিরাশ আসে অন্তরে ॥ 
দেখি থে মম সাধন, কিছুই ত হয় না। 


"১৩৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


মন করে প্রতারণা, সাধনা হয় কি ক'রে ॥ 

আমি যে মা শরণাগত, ভজন সাধন নাহি জ্ঞাত। 
কূপা ক'রে আমায় পথ, দাও আখি দেখিবারে ॥ 
দাও গে! আমারে জ্ঞান, নাশ মম মায়াভ্রম | 

খুলে দাও জ্ঞান-নয়ন, যাই আমি পথ ধ'রে ॥ 

মনে হয় বড় আশ, ক'র না আমায় নিরাশ । 
পাইলে তব আশ্বাস, থাকিব চরণ ধরে ॥ 

ফেলিতে আর পারিবে নাঃ কতু আমি ছাড়িব ন!। 
না থাকিলেও সাধন, কপাবলে যাৰ তারে ॥ 





ঝিঝিট খান্বাজ__কাওয়ালী। 


অস্তিম সময়ে তারা, ডাকি মা তোমারে । 

বারেক উদয় হ'ও, আমার অন্তরে ॥ 

আমার দিন পূর্ণ হ'ল, শমন আসি ফাড়াইল। 
তার দূত আমায় ঘেরিল, বাধে আমারে জোরে ॥ 
যদি মা তোমারে দেখি, তার ভয় নাহি রাখি। 
তোমারে হৃদয়ে রাখি», থাকি ম! তোমারে ধরে ॥ 
ক*রেছিলাম কত পাপ, মনেতে আসিছে ত্রাস। 
যদি মা বারেক এস, ফেলি সবে ভনম্ম ক'রে ॥ 
নির্ভয় হবে অন্তর, ভয় না! থাকিবে কার । 
অভয় বাণী পাব তোমার, বাইব ভবেতে ত'রে ॥ 
এই মা! মম মিনতি, ডাকিতে নাহিক শক্তি। 

যদি গে মা দাও মুক্তি, ধর আমায় নিজ করে ॥ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর । ১৩৯ 


বারেক ম! দেখ! দাশ, বাসনা মম পুরাও । 
তোমারই সঙ্গেতে লও, থাকি তব পুরে ॥ 





থাম্বাজ--একতাল। । 


কার রমণী বাম! দিগম্বরী বেশ। 

বামেতে উড়িছে, বামার আলুলায়িত কেশ ॥ 
ভালেতে জলিছে শণী, কিরণ গগন-স্পর্শী । 

বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ড প্রকাশি, স্র্য্য চন্দ্র হর প্রকাশ ॥ 

কেহ না পারে বলিতে, আসিলেন কোথ! হ'তে । 
স্থান আর কালেতে, হয় না তার বিকাশ ॥ 

স্থল আর কাল যবে, প্রকাশ ছিল না ভবে। 

জানে না তার! আসে কবে, কোথা হ'তে করে প্রবেশ ॥ 
অনাদি কাল হ'তে, আছেন তিনি এ জগতে । 

বদ্ধ নয় কাল সীমাতে, কাল করে ন! প্রকাশ ॥ 

এ মহ] শ্বশানে আসি”, লইয়া! করেতে অসি । 
ফেলিছেন সকল নাশি” করে পুনঃ স্যষ্টি আশ ॥ 
দিবানিশি চলে রণ, নাশি' স্থাবর জঙ্গম। 

আসা যাওয়া পুনঃ পুনঃ, সঙ্কোচ আর প্রকাশ ॥ 
বাম! যে হন মহাশক্তি, কেহ বলে তিনি প্রকৃতি । 
পাইয়। যে ব্রহ্ম জ্যোতি, স্ষ্টি করেন বিকাশ ॥ 

স্থল বুঝাইবার তরে, পদতলে ধরে শঙ্করে । 

কালে আছেন তিনি ধরে, কালী নামে হন প্রয়াস ॥ 
সে বামাক়ই চরণ, হাদয়ে কর ধারণ। 

সমপিয়ে মন প্রাণ, পাও মুক্তির প্রকাশ ॥ 


৯৪০ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


যে চরণ পরশে শব, যায় যে হইয়া! শিব। 
সদ চিন্তা কর পদ, ছিন্ন হবে ভবপাশ॥ 

সে পদ মঙ্গলময়, সদাশিব সদ! রয় । 
পাতিয়ে রাখ হৃদয়, হইবেন তাতে প্রকাশ । 
প্রকাশ হইলে পরে, অন্তরে দেখিলে তারে! 
আসিবেন! আর ফিরে, সিদ্ধ হবে মন আশ ॥ 


পিল-_বাপতাল। 
কত রূপে কত খেলা, কর গো মা এ সংসারে । 
অনাদি কাল হ'তে, শক্তি পে ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ 
তব খেল বুঝিবারে, সাধা না দাও কারে। 
থেলিতেছ কি প্রকারে, কে বল বুঝিতে পারে ॥ 
সত্যযুগে শুস্তরণে, নাঁশিলে অস্গুরগণে। 
মন্ত হ'লে মধুপানে, দাঁড়ালে শঙ্কর পরে ॥ 
ত্রেতাতে শক্তি দিঞ্জে রামে, বধ করালে দশাননে । 
নাশিলে রাক্ষপগণে, সবংশে ধবংস কর তারে ॥ 
ছবাপরে কুরুক্ষেত্র রণে, আনিয়ে রাজন্তগণে। 
বধিলে সকলে প্রাণে, ভূভার লাঘব করে ॥ 
কলিতে শত শত জাতি, দ্বেষে পরম্পর প্রতি । 
কৌশল করে নানা জাতি, কত প্রাণ নাশ করে ॥ 
আবার অন্নপূর্ণা হ»য়ে, রক্ষা কর অন্ন দিয়ে । 
পালিছ জীব-নিচয়ে, রাখ তাদের রক্ষা করে ॥ 
ত্জন পালন সংহার, সকলই শক্তি তোমার । 
সর্বত্রেতে তব কর, প্রকাশ নানা আকারে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১৪১ 


কত নাম ধর গে! মা, কে গণিতে পারে । 
বিশ্বেতে প্রকাশ তুমি, কত যে আকারে ॥ 
শক্তির খেল! বিশ্বেতে, চলিতেছে সর্বত্রেতে । 
কেহ কি পারে চলিতে, তোমারে মা নাহি ধরে ॥ 
জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি, আছ হ'য়ে অন্তর্ধামী। 
তব বলে সর্বপ্রাণী, কার্য করে চরাচরে ॥ 

যে ভার দিয়াছ যারে, সেইমত কাধ্য করে। 
কাধ্য ফল ভোগ করে, এড়াইতে নাহি পারে ॥ 
এ যে ম। কি বিধান, রেখেছ করে নিয়ম । 
সীমাবদ্ধ মম মন, বুঝিবে তোমায় কি করে ॥ 
দিয়াছ ইচ্ছা স্বাধীন, গঠ্ড়েছ দিয়! ত্রিগুণ । 

যে করে কাধ্য যেমন, ফল তেমণ ভোগ করে ॥ 
জানিনা তোমার বিধি, আমার নাহিক বুদ্ধি। 
দিবানিশি চাই সিদ্ধি, আছি সিদ্ধ হবার তরে ॥ 


ভীমপলশ্রী- একতা লা । 


মা! আমার অষ্টপাশ, ছিড়ে দিয়েছে । 

জাতি কুল নাম যশ, সব ছেড়ে গিয়েছে ॥ 
ছিলাম আমি গৃহবাসী, কলেন আমায় সন্যাসী । 
এবার হব কাশীবাসী, দণ্ড আমার সার হয়েছে ॥ 
ঘুরব আমি দেশে দেশে, যাইব সন্াসী-বেশে। 
ভক্তদলে যাব মিশে কল্পনা আমার হয়েছে ॥ 


১৪২ 


সঙ্গীত-স্রধাকর। 


ব্রহ্মচারী আর গৃহী, বানপ্রস্থ আর ভিখারী। 

আশ্রম চারি হেরি, মন হ'তে সব গিয়েছে ॥ 

পেয়েছি আমি আত্মজ্ঞান, করিব তার সাধন। 

কি কর্বে আমার আশ্রম, সকলই যে শেষ হয়েছে ॥ 


ভৈরবী--কাওয়।লী। 


আনিয়! মা! এ সংসারে, কেন কষ্ট দাও মোরে । 
ছাড়িব না আমি তোমায়, ডাকিব সদা কাতরে ॥ 
ত্রিতাপ দিয়েছ জেলে, তাই সদা প্রাণ জলে। 
নির্বাণ না হয় জলে, সতত দহন করে ॥ 

ফেলিছে আমারে পিশি, কি দিবস কিবা নিশি । 
হেরে তোমায় হই সাহসী, ডাকি কেবল মা মা ক'রে ॥ 
পাঁয়েতে যে দিয়াছ বেড়ি, খুলিতে যে নাহি পারি। 
মন অন্তি ভেদ করি+, পশে গিয়ে মম অন্তরে ॥ 
প্রবৃতি দিয়ে আমারে, পাঠালে সমুদ্র-পারে। 

ধন উপার্জন তরে, শেষে ডুবালে সাগরে ॥ 
যাহাতে আসক্তি ছিল, সব তাহা ধুয়ে গেল। 

চক্ষু অন্ধকার হল, নান! পীড়ায় দেহ ঘেরে॥ 
প্রবৃত্তি ফিরায়ে দিলে, সাধন পথে আনিলে। 

পথ মাঝে ফেলে গেলে, বল যাইব কি ক'রে ॥ 
পথে ঝসে আমি কীঘি, ভাবি তাই নিরবধি । 

এ কেমন তোমার বিধি, দেখনা মা আশ্রিতেরে ॥ 


সঙ্গীত-স্ুধাকর । ১৪৩ 


কি উদ্দেশে এনেছিলে, কেন বা নিষ্ঠুর হ'লে । 
ফেলিয়া! গেলে অকুলে, উঠিতে ন1 পারি পারে ॥ 
এখন মাত্র নিবেদন, করিতে দাও সাধন । 
ফেলে দিয়ে বাধা বিদ্ব, থাকি মা চরণ ধরে ॥ 


পিলু- আড়খেমটা । 


বল গো মা একি হেরি তব আচরণ। 

কাদিয়! ধুলায় লুটি, দেখ না কখন ॥ 

সন্তানের শিশুকালে, মায়েতে লহেন কোলে । 
তুমি ত মা কোন কালে, আমারে, দিলে না স্থান ॥ 
একাকী আনিকা! মোরে, ফেলে দিলে এ সংসারে । 
আর ত দেখ না ফিরে, আছে কি গেছে জীবন ॥ 
সম্তান বালক থাকে, মায়ে শিক্ষা দেয় তাকে । 
কোন শিক্ষা তুমি আমাকে, করিলে না কভু দান ॥ 
যদি গে৷ মা শিক্ষা দিতে, রত হতেম না পাপেতে। 
থাকিতাম তব সেবাতে, থাকিতাম ধ'রে ওচরণ ॥ 
শিক্ষার অভাবে মাতঃ, প্রবৃত্তি এল শত শত । 
দিতেছে আমারে তাপ, জলে প্রাণ রাত্রদিন ॥ 
ধূন্মেতে ন1 হল মতি, না আনিল প্রেম ভক্তি । 
জানি না কি হবে গতি, খন যাবে জীবন ॥ 

এখন কাল নিকট হ*ল, কোথায় যাইব বল। 
ভাবিয়া হই ব্যাকুল, ভরসা কেবল ওচরণ ॥ 


১৪৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


এখন গে মা কোলে লয়ে, সান্ত্বনা দাও আমারে। 
দেহ তাজি' চরণ ধ'রে, এই আমার আকিঞ্চন ॥ 

এ সংসারে ভোগের তরে, পাঠায়ে দিও না মোরে । 
ওচরণে স্থান পেয়ে, করিব চির বিশ্রাম ॥ 


বাহার- একতাল। । 


এ বিশ্ব শ্মশান, ভয়ঙ্কর ভীষণ। 

মহাকাল দিবা নিশি, করিতেছে বিচরণ ॥ 

মহাকাল যার অধীন, মহাঁকালী তার নাম। 
ংহার আর শ্হজন, করিতেছেন রাত্রি দিন ॥ 

চতুর্দিকে পড়ে শব, উঠে মহা কলরব। 

সব হইবে নীরব, প্রলয় হবে যখন ॥ 

চারি পার্খে শব পড়ে, স্থাবর জঙ্গমে মরে। 

কেবা! নিবারণ করে, শোনে না কভু বারণ ॥ 

ডাকিনী যোগিনী কত, নাচিতেছে অবিরত । 

বহে যে রুধির শআ্োত, শিবাগণ করে পান ॥ 


মিলিয়ে সব ভূতগণ, করে সবে আনয়ন। 


হয়ে আবার ভিন্ন ভিন্ন, নাশ করে সব্বপ্রাণ ॥ 
এ হেন শ্বশান মাঝে, এক মাত্র সদ! বিরাজে। 
যে জন তাহারে ভজে, ভয় না করে কখন ॥ 


মেঘ মল্লার--একতাল। । 


এস গো মা এম এস আমার তবন,। 
সাজাইয়ে রাখি গৃহ, করিয়া! যতন ॥ 


সঙ্গীতু-সুধাকর। ১6৫ 


সহ সরোজপরে, বসাইয়! রাখি শঙ্করে | 

থাকেন শিব শক্তি ধরে, জীবের মুক্তি কারণ ॥ , 
নিয়ে আজ্ঞাচক্রে আসি+, কদ্র হ'য়ে আছেন বসি” । 
তাহে থাকে মন পশি', চিত্ত করে বিনোদন ॥ 
কে গরল চিহ্ন, সরোজী হয় ধুমবর্ণ। 

ক'রে আকাশ আকর্ষণ, হর-গৌরী হয় মিলন ॥ 
অনাহতে যে সরসী, কুসুম বর্ণেতে ভাসি” । 
উঠিছে আনন্দ আসি+, জীবেরে দিতেছে জ্ঞান ॥ 
হৃদয়ে সপ্ত কমল, অন্তর করিছে আলো । 

তেজ দীপ হয় সম, ঢামর হয় পবন ॥ 

নাভি কুপ অভ্যন্তরে, শোতে পদ্ম নীলাকারে। 
চুমু হংসোপরে, মহাকাল বউমান ॥ 

যোনিমূলে স্বাধিষ্ঠান, নারায়ণ তাহে শয়ন । 

কমল জলেতে মগ্ন, শোভে চক্র বরুণ ॥ 

চতুর্দীল মূলীধারে, রক্তবর্ণে শোভা করে। 

্বয়স্ু তার উপরে, রহে সত্ব রজ তম॥ 

তব পদ সেবিবারে, রাখিয়াছি ছুই করে। 

দশ ইন্রিয়েরে রাখি দ্বারে, সেবিতে তব চরণ ॥ 
নবদার গৃহে এন, হৃদয়-কনদরে বল। 

দেখা আমায় দিও শেয, যখন হবে চরম ॥ 


১০৫ 


৯৪৬ 


সঙ্গীত-স্রধাকর । 


সুরটখ্াম্বাজ-_-টিমে তেতালা ৷ 


তোমারই কৃপাতে মাগো, পাইয়াছি এ জীবন। 
আনিলে জানিনা, সাধিতে কি এরয়োজন ॥ 
সত্য বটে দিলে প্রাণ, দিলে না৷ আমারে জ্ঞান। 
কি ক'রে করিব সাধন, কি বলে যাইব পুনঃ ॥ 
ংসারে আনিয়া মোরে, দিলে পুত্র পরিবারে । 
কামিনী কাঞ্চন ভারে, ব্যাকুল হঃয়ে সর্বক্ষণ ॥ 
করিতে তব সাধনা, মন যে কথা মানে না। 
কেন যে এ বিড়ম্বনা, বুঝিতে না পারে মন ॥ 
অনিত্য খেলনা পেয়ে, মন যায় সদ ধেয়ে। 
রহে যে অচেতন হ/য়ে, বৃথা কাটিল জীবন 1 
বুঝিলাম না প্রয়োজন, আনিলে মা কি কারণ। 
হল না যে আমার জ্ঞান, হ'ল না যেসাধন ॥ 
এখন গো মা ডেকে লঃয়ে, রাখ গো মা নিজাঁলয়ে। 
দিও ন। আর পাঠাইয়ে, হতে সংসারে দহন ॥ 


কালেংড়া-কাঁওয়ালী। 


তুমি গো মা আশ্রয় মম, ছুস্তর এ সংসারে। 

তুমি না তারিলে তারা, এ সঙ্কটে কেব! তারে । 
তব চরণ দুথানি, অপুর্ব ভব-তরণী। 

পার হুব নিশ্চয় জানি, তাই গো মা আছি ধরে ॥ 
এখন গো ম! গেছে জানা, ও চরণ ছাঁড়িব না। 
দিয়ে আমায় কপাকণা, নিপ্তার ভব-সাগরে ॥ 


সঙ্গীত-স্থধাকর । ১৪৭ 


হৃদে হিংসা দ্বেষাঁদি, দলিতেছে নিরবধি । 
তাহার! হইল বাদী, যাইতে ভবের পারে ॥ 

তুমি বে ভরসা! মম, তাই লয়েছি শরণ । 

ক'রে কৃপা বরিষণ, লইবে বলে পর পারে ॥ 
এখন গো মা দয়! করে, ডুবাও না এ সংসারে । 
ধরিয়ে আশ্রিতে করে, পার ক”রে দাও সাগরে ॥ 
হেরে সাগর ভীষণ, আতঙ্কে কাপিছে প্রাণ। 
দাও দাও মা! চরণ, পারিনা অপেক্ষা করে ॥ 


বেহাগ- কাওয়ালী। 


মা আমার সাধন বে হলনা। 

আসিলাম গর্ভ হ'তে, আর যেতে পাল্লাম ন! ॥ 
কাঙ্গারু শিশু যেমন, ভীত হইলে তার প্রাণি. । 
গে করে পলায়ন, আমার তাত হল না ॥ 
আতঙ্কে কাপিছে প্রাণ, সন্মুখে দেখি শমন। 
রয়েছে ভব-বন্ধন, ছাঁড়াতেও পার না ॥ 

পুরে আমায় কারাগারে, রাখিয়াছে অন্ধ ক”রে। 
রহিলাম অন্ধকারে, আলো কৈ পেলাম না ॥ 
পাই ন! যে চেষ্টা করে, যাইতে গবাক্ষ দ্বারে । 
পাঁব পথ যে কি করে, ভাবিয়া কিছু পাই না ॥ 
ঘোর মায়া তিমির এসে, বেধেছে আমারে পাশে । 
ফিরিতে ৮ দেয় পাশে, কি করিব তা'ত জানি না ॥ 


৯৪৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


তবে যদি কৃপা ক'রে, আমারে মা করে ধঃরে । 
লহ গো বাহির ক'রে, প্রকাশিয়া করুণা ॥ 
তবেই বাহিরে যেতে, পারি আমি পলাইতে। 
নচেৎ কারাগারেতে, ভূগিতে হবে যাতনা! ॥. 


গিনি হেন 


সুরট মল্লার-_কাওয়ালী। 


কত রূপ ধর গো মা, এ বিশ্ব মাঝারে । 
দ্শ*মহাঁবিগ্যা রূপ, বর্ণে তন্্সারে ॥ 

যোগেন্দ্র পুকুষবরে, বিবেক-অহি রহে ঘেরে । 
তার শক্তি তছুপরে, রহে স্ত্রীমুত্তি ধ'রে ॥ 

শক্তি কালী নাম ধরে, জ্ঞান অসি ধরে করে। 
কাম-ক্রোধাদি ছেদ করে, আছেন মুণ্ডমালা পরে ॥ 
অদ্ধ বিকাশ পন্মেপরে, ছিন্নমন্ত! রূপ ধরে। 
নিজ মুণ্ড কেটে করে, রাখেন মুণ্ড নিজে ধরে ॥ 
ছুই পার্শ্বে ছুই নারী, বদন ব্যাদান করি' । 
লইতে রুধির ধরি» নিজ মুগ্ডে এক ধারে ॥ 
ত্রিভুবনে দেন চৈতন্ত, নাশ করেন অহং জ্ঞান। 
কঃরে নিজ মুণ্ড ছেদন, জীবের শিক্ষার তরে ॥ 
কে বোঝে তার লীলা কত রূপে করেন খেলা । 


যাতে ভব হন বিহ্বলা, অজ্ঞানী কি বুঝিতে পারে ॥ 


5৭০ নাই ডাহা 


সঙ্গীত-স্ধাকর। ১৪৯ 
মিশ্র ললিত--একতালা। 


এই কিগে! মা ছিল তোমার মনে । 

ফেলিবে আমারে এনে সংসার-বন্ধনে ॥ 

বাধিয়া রাখিয়! মোরে, যন্ত্রণা দিবে অন্তরে । 
জানাইব বল কারে, কাদিতেছি বসে নির্জনে ॥ 
মা যদি সম্তানে মারে, কীদে শিশু মা মা করে। 
মা যদি গে! নাহি ধরে, সাত্বনা কে দিবে প্রাণে ॥ 
যে রশি দিয়াছ ঘেরে, অস্থি মজ্জা ভেদ ক”রে। 
মন্তিফ্ষেতে টান ধরে, হৃদয় পোড়ে আগুনে ॥ 
শীতল করিতে তায়, দেখি না কোন উপায়। 
কাতরে ডাকি মা! তোমায়, পড়ি গিয়ে ও চরণে ॥ 
যদি তুমি নাহি দেখ, যাইবে না মম ছুঃখ। 
নিয়ত দহিছে বুক, জবলিবে তার দহনে ॥ 

এখন গেরে খুলে দিয়ে, চল মা! আমারে লঃয়ে। 
তব স্থানে থাকি গিয়ে, হেরি তোমার নয়নে ॥ 
চতুর্বর্গ ফল পাব, সংসারে আর না ফিরিব। 
চরণ সদ! সেবিব, থাকিব কৈবল্য ধামে ॥ 


পরার, পারদ চারার 


পরজ বাহার--কাওয়ালী। 


তাই ডাকি মা কাতরে তোমারে। 

জগতেতে কেহ নাই দেখিবারে আমারে ॥ 

. চক্ষে না দেখিতে পাই, পারি না যেতে কোন ঠাই। 
তাই মকলে স্ুধাই, পাব মায়েরে কি ক'রে ॥ 


৯৫০ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


রাখিলে মা অন্ধ করে, দেখিতে না পাই তোমারে । 
কি করে যাইব ঘরে, ঘেরিছে ঘোর ভিমিরে ॥ 

কি করিয়ে প্রাণ রাখি, যে দিকে ফিরাই আখি । 
সকলই শুন্তময় দেখি, হুতাশে নয়ন ঝরে ॥ 

সব দেখি অন্ধকার, সম্মুখে মহাসাগর । 

জানি না যে সাঁতার, কি কঃরে যাইব পারে ॥ 

মনে করি ভ্যাল। পেলে, দিব আমি পাল তুলে । 
পৌছিয়া যাইলে কুলে, দ্েখিব সদা তোমারে ॥ 
কাদিয়া উঠিব কোলে, পারিবে না দিতে ফেলে । 
যদি আমায় দাও ফেলে, থাকিব চরণ ধ'রে ॥ 


খট ভৈরব--য্ৎ। 


ভয় কেন করিতেছ মন, মা তোমার দেখেন সব্বক্ষণ । 
মায়ের কোলে শুয়ে, তুমি আছ রাত্র দিন ॥ 

কভু মা ছাড়া যে নহে, পালিছেন তোমারে নেহে । 
কি অরণ্যে, কিবা গেহে, করিছেন সদা পালন ॥ 
তুমি সেবা নাহি কর, ভুলেও না মনে ধর । 

তবু জেনরে মায়ের, হয় না শ্যুন কথন ॥ 

সর্ধসময় সমান, দেখিছেন নিজ সন্তান । 

তুমি কুসন্তান হ'য়ে, মাহ-আজ্ঞ। নাহি লয়ে । 

তার তুমি বিদ্রোহী হয়ে, ভাবনা তায় কথন ॥ 
জ্ঞান সুদর্শন ধরে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক?রে। 
ভাবিয়ে হৃদয়ে তারে, টরণ সদ1 কর ধ্যান ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৫১ 
মিশ্র কালেংড়া--কাওয়ালী। 


যা! ইচ্ছ! তোমার তারা, কর মা আপনি । 

তুমি ধাতা, তুমি পিতা, তুমি জগত-জননী ৷ 

তুমি ব্র্গ ইচ্ছা শক্তি, মায়া বেদান্তের উক্তি । 
সাংখ্যের হও প্রকৃতি, আছ হয়ে বিশ্বরূপিণী ॥ 
আনিলে আমারে ভবে, জানিতাম রাখিবে পদে । 
কি সম্পদে, কি বিপদে, তারিবে আমায় তারিণী॥ 
এখন মা আখি মুদিলে, কর্মফলে ফেলে দিলে। 
অগাধ জলে ফেলে দ্রিলে, রক্ষার উপায় নাহি জানি ॥ 
দেখি সব অন্ধকার, নাহি চক্ষু দেখিবার । 

যদি কৃপা নাহি কর, কে দিবে আশ্বাসবাণী ॥ 

কি হবে রাখিয়া প্রাণ, যদি নশ হ'ল সাধন । 

ভব পীড়ায় করে পীড়ন, লও মা আমারে টানি” ॥ 
দিবানিশি পীড়ার দায়ে, শান্তি না! পাই হৃদয়ে । 

মা আনন্দময়ী হয়ে, নিরানন্দ দিবস রজনী ॥ 





কালেংড়া--কাওয়ালী | 


অসীম তব মহিমা, কে বুঝে এ চরাচরে। 
হীনবীর্ধ্য জীব সব, কি ক'রে তোমারে ধরে ॥ 
হান্ত রৌদ্র এক স্থানে, কে কবে হেরে নয়নে | 
সত্ব আর তম গুণে, একত্রে কু নাহি ধরে ॥ 
অষ্র অট্র মুখে হাসি, প্রকাশে আস্তে মৃছু হাসি । 
বাম হস্তে ভীষণ অসি, দক্ষিণে বরাভয় ধরে ॥ 


১৫২ 


সঙগীত-সুধাকর। 


জগতজননী হঃয়ে, রাখেন জীবে পালিয়ে । 
আর জীবে ভয় দেখাইয়ে, ধরেন মৃত্তি ভয়ঙ্করে ॥ 


সংসার ভীষণ শ্মশান, বুঝাইতে জীবগণ। 


কাটা মুণ্ড গলে ধারণ, নরশির ধরে করে ॥ 
ভূবনমোহিনী ধিনি, রহেন সদা উলাঙ্গিনী। 

কভু হয়ে কুগুলিনী, শোভ। করেন মূলাধারে ॥ 
ভ্রিনয়নে জ্যোতি খেলে, রুধিরধার1 জিহ্বাঁমূলে । 
শঙ্কর যে পদতলে, সতী নাম চরাঁচরে ॥ 
রুধিরাক্ত কলেবর, মেখলায় ছিন্ন কর। 

দৃন্তে পিশিয়ে অধর, কেশ রাশি বামে উড়ে ॥ 
কিরীট মন্তকোপরে, বেড়ান বামা নৃত্য ক/রে। 
অনন্ত শক্তিরে ধুর, আছেন বিশ্ব রক্ষা ক'রে ॥ 


মিশ্র ললিত-_কাওয়ালী। 


কত রঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, আসে শিবদুতগণ। 
ডাকিনী যোগিনী, আর হইল ধাবমান ॥ 

মা শক্তি করেন দান, করে রণ যোদ্ধুগণ। 
ছুটে রক্ত-প্রঅরবণ, মুতদেহ অগণন ॥ 
আনন্দেতে শিবদূত, কুধির পানে উন্মত্ত । 
ডাকিনী যোগিনীর নৃত্য, দেখিয়া! মহাশ্মশান ॥ 
দেখ না গৌণ কারণ, নিমিত্তে রহে নয়ন | , 
ভাবে না কেন হয় রণ, সকলই তীর ইচ্ছাধীন 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১৫৩ 


ভূভার হরিবাঁর তরে, প্রবৃত্তি দেন মানবেরে 
নাশিতেছে পরম্পরে, সবে হারাই জ্ঞান ॥ 


কীর্তন । 


নাচ নাচ গো না আমার হৃদয়াঙ্গনে । 

বাজিবে অনাহত বাগ, তাল মান লয় সনে ॥ 
মম হৃদয় পাষাণ, পরশিলে ও চরণ । 

ভক্তিবারি প্রস্রবণ, উঠে ভরে যাবে প্রেমে ॥ 
তোমার চরণ ভারে, প্রবৃত্তি পালাবে দূরে । 
হিংসা দ্বেষ অস্ুরে, বধ গো জীবনে ॥ 

হেরে তব করে অসি, পালাবে পাপ রাক্ষসী। 
ভস্ম হবে বাসনা রাশি, জ্ঞান-নয়ন আগুনে ॥ 
বদন ব্যাদান করে, তৃষ্চ। আসে গ্রাসিবারে । 
ভীত হ'য়ে আছি অন্তরে, পড়ে রহি ও চরণে ॥ 
কাটা মুণ্ড করে দেখে, ভয় হবে তার বুকে । 
অট্ট হাসি দেখে মুখে, আসক্তি মরিবে প্রাণে ॥ 
মুণ্ডমাল। কে হেরে, লোঁল জিহ্ব। দেখে বাহিরে 
কাম ক্রোধ যাবে দূরে, পালাবে সব রিপুগণে ॥ 
বরাভয় করে দেখে, মন হুংসী ভাস্বে সুখে । 
শাস্তি সলিলে থেকে, আনন্দ পাবে বিচরণে ॥ 
এখন গে। জী দয় কর, হদে আসি নৃত্য কর। 
আলো কর মম অস্তর, তোমার দিব্য কিরণে ॥ 





১৫৪ 


সঙগীত-সুধাকর । 


থট ভৈরবী--যৎ। 


আর বল গো মা তোমার কাছে কাদ্‌্ব কত দিন। 
রাখিলে অজ্ঞান ক'রে, আমায় সর্বক্ষণ ॥ 

ন! হ'ল জ্ঞানোদয়, নহে সাধন চতুষ্টয়। 

অষ্টার্গ ফোগ নাহি হয়, হল না তন্ত্রমতে সাধন ॥ 
সাধন বৈষ্ণব মত, তার শাখা কত শত । 

সৌর শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ আর আছে জৈন ॥ 
হিন্দু ধন্ম সনাতন, ব্রহ্ম সপ্তণ নিগুণ। 

খৃষ্টান আর মুসলমান, আরও দেখি জোরাষ্টুন। 
পথ বটে ভিন্ন ভিন্ন, ধরিতে যায় একজন । 

সেটা কেবল রুচির ভ্রম, শেষে পৌছে এক স্থান ॥ 
পথ বলে শত' শত, নহি আমি অবগত । 

জানি কেবল তোমায় মাতঃ। তুমি মোর সাধন ভজন ॥ 
মা শন্দ অতি কোনল, মা মা বলে ডাকি কেবল। 
পাইব তাহে কৈবলা, তাই ধ'রে আছি চরণ ॥ 





ভৈরব--টিমে তেতাল। ৷ 


অঘটন-ঘটন-পটায়সী, তুমি.নিশ্ব মাঝারে । 
তব ইচ্ছায় সরসী ভাসে, ফুটে অতল সাগরে ॥ 
ব”সে তুমি তদ্পরে, গ্রাসো করী করে ধ'রে । 


' ফেল তারে উদগার ক'রে, বেড়াইছ খেলা ক'রে ॥ 


রক্তবীজ সংহার তরে, ক্ষিতিতে জিহ্ৰ! বিস্তারে 
আরক্ত হও কলেবরে) ফেলিলে তারে নাশ কারে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৫৫ 


শঙ্করে ভয় দেখাইয়ে, এলে দশমহাঁবিদ্যা হঃয়ে। 
মস্তক যে ছিন্ন ক'রে, রুধিরধার। দাও তারে ॥ 
জগতে জীবেরে এনে, ঘেরে। মায়া-আবরণে। 
আবার তুমি ভাগ্যবানে, দাও জ্ঞানে সিদ্ধ ক'রে ॥ 
ব্রহ্ম শক্তি হও তুমি, চেতন কর সর্বপ্রাণী। 

স্তব স্ততি নাহি জানি, দিও মা উদ্ধার ক'রে ॥ 


(তা ইশান্ত 


টোড়ী-ভৈরবী--কাঁওয়ালী। 


নাচ নাচ গো মা, আমার হৃদয়-শ্মশানে। 
গোপনে একাকী আমি, দেখিব নয়নে ॥ 

যর্দি আমি থাকি শব, পরশিলে রা পদ । 
হইয়া! যাইব শিব, চরণ রেণুর গুণে ॥ 

বদি জড়াতে পারি পদ, হইবে মম সম্পদ । 
একাকী কেন বল ভব, অধিকারী হন চরণে ॥ 
জগতেরই যত জীব, সবারই হয় সম্পদ । 
থাকে না কভূ বিপদ, পড়িলে ও শ্রীচরণে ॥ 
শেষ আমার নিবেদন, স্পর্শে মা ও চরণ । 
সার্থক হোঁক জীবন, মুক্ত হই এ জনমে ॥ 
জীবন মুক্ত হ'য়ে যাই, যদি ও চরণ পাই । 
থাকি গিয়ে তব ঠাই, আমি না আর এ ভূবনে ॥ 





ভৈরব--একতা'ল। । 


তুললে মা আমায়, আনিয়া কি এ সংসারে । 
দার! পুত্র ধন দিয়ে, রেখেছ যে বদ্ধ ক'রে ॥ 


১৫৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


যেদিকে দৌড়িয়! যাই, দ্বার রুদ্ধ দেখতে পাই। 
'অর্গল খুলিতে চাই, ফেলে দেয় যে অন্তরে ॥ 
খুলিবারে চেষ্টা করি, অমনি পরায় বেড়ী। 

সাধ্য নাই নাড়িবারই, রেখে দেয় অন্ধকারে ॥ 
পালাবাঁর চেষ্টা করিলে, রশি যে দেয় গলে। 

আমায় নিয়ে কত থেলে, ফেলে আমায় অন্ধ ক'রে ॥ 
হারাইয়ে ফেলি জ্ঞান, কেবল হয় আকিঞ্চন । 

কি ক'রে করি ধন উপার্জন, রাঁখি তাঁদের তুষ্ট ক'রে ॥ 
সাধিতে কি প্রয়োজন, দিলে গে! আমারে জন্ম । 
করি না! তোমায় স্মরণ, থাকি ভূলে যে তোমারে ॥ 
এখন পুর্ণ হ'ল দিন, দাও মা চরণে স্থান। 

করি আমি প্রাণপণ, তোমায় তৃপ্ত করিবারে ॥ 


টেংড়ী--কাওয়ালী। 


তোমারে বুঝিবারে জীবে, দাও নাহি জ্ঞান। 
বৈষম্য জগতে দেখে, বোঝে না তার কারণ ॥ 
জীবেরে ক”রে স্যজনঃ করিছ তায় পালন। 
আবার সংহার প্রাণ, আসা যাওর! পুনঃ পুনঃ ॥ 
দিয়াছ ইচ্ছ! স্বাধীন, আবার কর পরাধীন । 
লভ্বিলে তব নিয়ম, শান্তি কর বিধান ॥ 

পরম আত্মনী হয়ে, থাক তুমি জীবদেছে।, 
আবার জীব ভাব লয়ে, কর্তৃত্ব কর গ্রহণ ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৫৭ 


জীবে কাষ্ঠপুত্তলি মত, নাচাইছ অবিরত | 
সকলই তোমারই হাত, কর ষ! ইচ্ছা, হয় মন ॥ 
জীবের হও আশ্রয়, দাও তারে অভয়। | 
তোমাতে স্থান পায়, কাঙ্গাক শিশু যেমন ॥ 

ভয়ে সে হইলে ভীত, মাতৃগর্ভে যার দ্রুত। 

জীব সব তেমত, আশ্রয় করে গ্রহণ ॥ 

ইচ্ছাময়ী হও তুমি, জগতের যত প্রাণী । 

তব ইচ্ছা হয় যেমনি, করাও কাধ্য তেমন ॥ 


খান্বাজ--টিমে তেতালা । 


কালী-পদে মন লহ রে শরণ। 

রবে না হবে, ভব-ভয়-নিবারণ ॥ 

বন্ধের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহারে দিয়াছে মুন্তি। 
নাম দিয়াছে প্রকৃতি, বিশ্ব জন কারণ ॥ 
পুরুষেরে মুন্তি দিয়ে, রাখে পদেতে শোঙ্কাইয়ে । 
শবে শিব নাম দিয়ে, রেখেছে করে স্থাপন ॥ 
শিব আত্ম! স্বরূপ হয়, নিক্ির নিলিপু কয়। 
ক্রিয়া শক্তি উপচয়, হয় জগত শ্থজন ॥ 
উদাসীন দেখাঁবারে, যোগে রাখে মগ্র করে। 
জ্ঞান-নেত্র ভালে ধরে, প্রকৃতিরে করেন ঈক্ষণ॥ 
জীবের মঙ্গল তরে, লন গরল পান ক'রে। 
সেই বিষ কে ধরে, লন নীলকণ্ঠ নাম ॥ 
কোন বর্ণ নাই তাহ, কল্পনা তাই শ্বেত দেহে। 
ভূতমাথ নাম লয়ে, ভূতেতে বেষ্টিত হন ॥ 


১৫৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


বিশ্বে কিছু নাই হেয়, বুঝি দেখাইতে তায়। 


ভম্মমাথ! দেখ দেহ, বুদ্ধ বৃষ হয় বাহন ॥ 


প্রকৃতি পুরুষ মিলিল, এ বিশ্ব সথজন হ'ল। 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়, হ'তে হয় উভয়ে মিলন ॥ 


পরজ--সুর ফ।কতাল। 


কোথা গো মা অভয়ে, অভয় দাও মা জীবেরে। 
সাধু জনে রক্ষা কর, নাশিয়ে সব অসুর ॥ 
করিতে ভাষণ রণ, ক'রেছ অশ্ব আরোহণ। 
লয়েছ খড়গ তীক্ষি, ধরেছ মা ছুই করে ॥ 
অশ্বোপরি আগমম, অশ্বেতে কর গমন । 
করিয়া ঘোর সংগ্রাম, উঠিয়া! মা সিংহোপরে ॥ 
রণকালী মু্তি ধ'রে, দশবিধ অস্ত্র করে। 

কার সাধ্য রক্ষা করে, তুমি বধিবে যাারে ॥ 


সত্যযুগে শুস্তরণেঃ নাশিলে অস্রগণে। 


জিহ্বায় রুধির ধারণে ফেল রক্তবীজ সংহারে ॥ 
ত্রেতায় রাবণ বধিবারে, পুজিল রাম তোমারে । 
রাক্ষমকুল ধ্বংস ক'রে, দিলে লঙ্কা ছারেখারে ॥ 
মহামায়া দ্বীপরেতে, উঠিলে অর্জুন-রথে। 

করিলে রণ ঝুরুক্ষেত্রে, নির্ল কর ক্ষত্রিয়েরে ॥ 


 সর্কমল্গল! নাঁম ধর, জীবের মঙ্গল কর। 


নির্দোধীরে রক্ষা কর, সকলে যে শান্ত করে॥ 


সঙ্গীত-ম্ুধাকর। ১৫৯ 
কালেংড়া-_কাঁওয়ালী। 


জানিনা মা কি দণ্ড, আমায় করেছ বিধান। 
কারাগারে আমারে আর, রাখবে আর কত দিন ॥ 
করেছ ঘে কি নিয়ম, রেখেছ করে কি বিধান । 
জানেনা তাহা কোন জন, দেখে জগৎ কর শাসন ॥ 
দিবানিশি খেটে মরি, পাই না তার মজুরি । 

নয়ন রক্তিম করি) করে কেবল তাড়ন। ॥ 

শ্রম করিতে নাহি পারি, পৃষ্ঠেতে মারে যে ছড়ি। 
ঘানিতে ঘুরিয়৷ মরি, করিয়া ধান্ত চর্বণ ॥ 

এখন গে। মা কপা কর, খুলে দাও কারাদ্বার। 
স্বাধীন হলে একবার, আস্ব না আর ফিরে পুনঃ । 


সিন্ধু--বাঁপতাল। 


এখন ধ্যান করনারে মন, মায়েরই বচন । 
পবিত্র হইয়া! মন্দ ভাব ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

ম দিয়াছেন বলে, বর্গ দেখিবে সকলে! 

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে, সবে ব্রহ্ম কর দরশন ॥ 

ম৷ ত্রন্মের ইচ্ছাশক্তি, প্রকৃতি সাংখ্যের উক্তি । 
জগৎ করিয়া স্থষ্টি, ব্যাপ্ত আছেন সর্বস্থানে ॥ 
এখন গে! মা বলে দাও, ধ্যান করিতে শিখাও । 
তারে ধরিব ধারণায়, দাও আমায় আত্মজ্ঞান। 
তোমার প্রসাদ পেয়ে, রাখিব আমি হদস়্ে। 
পরম ব্রচ্গরে ধরিয়ে, হবে আত্ম-দরশন ॥ 


৯৬১৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


বৃথা ধরেছি কায়া, যদি না পাই পদছায় । 

করিয়া আমারে দয়া, খুলে দাও জ্ঞান-নয়ন ॥ 
বারেক মা আলো দেখি, আনন্দ পেয়ে হই সুখী । 
রয়েছি হ'য়ে চিরছুখী, দাও আমায় নিত্যধন ॥ 
ধ্যানেতে মগ্র রহিব, বাহ জগত ন! দেখিব। 
অন্তরেতে জ্যোতি পাব, থাকবে না আর অজ্ঞান ॥ 


পরজ-_-টিমে তেভাল।। 


ম! তুমি কেমন মেয়ে । 

দাড়ায়ে শঙ্করপরে, শঙ্কর ঘরণী হ?য়ে ॥ 

কে বুঝে তোখারই মায়া, তুমি যে মা মহামায়া। 
আগ্যাশক্তি আর জায়, শাস্ত্র রাখে তোমায় কগয়ে ॥ 
ব্রন্মের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই হ»য়ে প্রতি | 

বায়ু তেজ জল ক্ষিতি, স্ষ্টি কর আকাশ হয়ে ॥ 
পুরাণে তোমারে কহে, তুমি মা ব্রহ্মেতে বয়ে । 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ে, থাক প্রকাশ সংকোচ হ/য়ে ॥ 
যে তোমারে জানিয়াছে, যে তোমারে চিনিয়াছে। 
তাঁর কি আর ভয় আছে, সে যে যাবে মুক্ত হ'য়ে ॥ 





পরজ বাহার-_ টিমে তেতাল! । 


সকলি সম্ভব তারা, হয় যে তোমারি। 
কে জানে বিশ্বে প্রকাশ, কখন কি রূপ ধরি? ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৬১ 


অতল সাগর জলে, সরোজী তাহাতে খেলে । 

কোথা হঃতে আসে সলিলে, বুঝিতে যে নাহি পারি ॥ , 
বসিয়া সরজোপরে, করে ছুই করী ধরে । 

ফেলিছ যে গ্রাস করে, পুনঃ তাহারে উদগারি ॥ 
চমকিত হয় নয়ন, ভুলিতে কি পারে মন । 

জগতে আর তেমন, কোথা ও আর নাহি হেরি ॥ 

সে রূপ যে হেরিয়াছে, অহংজ্ঞান তার গেছে । 

সে যে পথ পাইয়াছে, পার হ'তে ভব-বারি ॥ 


মিশ্র টোড়ী-মধ্যমান। 


সৃষ্টির কৌশল, কে বুঝিবে বল, কে বা বুঝিবারে পারে । 

সীমাবদ্ধ জীব, অসীমে ধরিবে বা কি প্রকারে ॥ 

কি উদ্দেশে স্যষ্টি হল, কি জন্ত বা জীব বিশ্বে এল। 

কালচক্রে আবার গেল, কেন বা আবর্তে ঘোরে ॥ 

আকর্ষণ বিকর্ষণ, সৃষ্টির হয় নিয়ম । 

সকলি নিয়মাধীন, বাহিরে যেতে কেব। পারে ॥ 

জগতে যত ত্য আছে, নিয়মে সব বাঁধা আছে । 

না পারে যেতে আগে পিছে, গেলে সর্বনাশ করে ॥ 

তুমি মা নিয়ন্ত! হয়ে, দিতেছ সব চালাইয়ে | 

চলিতেছে তব কৌশলে, সবি রেখেছ মা! নিজ করে ॥ 

জীবেরে পুত্তলি কু'রে, নাচাইছ এ সংসারে । 

রেখেছ সুত্র নিজ করে, তব ইচ্ছাতে সে নৃত্য করে॥ 
৯১১ 


১৩৬৭৯ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


তুমি যে মাঁ ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় হয় সকলি। 
জীবভাবে কর্ম করি, তুম কেড়াও কর্ম কারে॥ 
বুঝিতে না পারে জীব, চেনে না তার নিজ শিব। 
জ্ঞানের হয় অভাব, বুঝিতে সে নাহি পারে ॥ 





টোৌড়ী--কাওযালী। 


এখন কি করবে মা, আমায় লঃয়ে। 

জীর্ণ জ্বরা প্রবেশিল, আমার দেহে ॥ 

পাঠাইলে সেবিবারে, আমারে গো দাস ক'রে । 
ফেলিলাম ভূল কঠরে, হ'ল না যা দিলে করে ॥ 
ভলেম না কার্যে নিপুণ, তাহে হলাম বলহীন। 
চলে না যে আর চরণ, অনুতাপে প্রাণ দহে॥ 
শীর্ণ হল কলেবর, বিকল হইল কর। 

উপাম্ন নাই সেবিবার, জড়প্রায় বলক্ষয় ॥ 
মন্তিফ বিকৃতি হল, চেষ্া! ভইল বিফল। 
'ভাবিয়! হই ব্যাকুল, কি করে যাইব গৃহে ॥ 
যেতে চাই তব কাছে, কুপ্রবুত্তি ধরে পিছে। 
উপাঁয় কেবল আছে, যদি হুনি দেখ চেয়ে ॥ 


মালকোধ-- টিমে তেতাল। । 


জগতের ধাত্রী তুমি, জীবেরে কর পালন । 
কালরূপে সংহার মা, করিয়া সবে হাজন্‌ ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৬৩ 


দেখাতে বল বিক্রম, গজসিংহে আরোহণ । 

আয়ুধ ক'রে ধারণ, সবে রক্ষার কারণ ॥ 

জীব ক'রে কত কল্পনা, করে তোমার উপাসনা । 
করিছে কত কামন।, ন! হয় তাহ গণন ॥ 
তোমার কত মুক্তি ধরে, জগতেতে পূজা করে । 
পুষ্প বিন্ব লয়ে করে, করে শ্রীপদে অর্পণ ॥ 

জীব মবে তোমায় ভাবে, কত ভাবে কত ভাবে। 
কেহ বা হৃদয়ে ভাবে, মানসে কর অর্গণ ॥ 

কেহ বা প্রতিমা করে, ধারণ! করিবার তরে । 
পুষ্প জল দেয় তোমারে, ছাগ মেষ করে দান ॥ 
তুমি যে জগত-জননী, দেখিতেছ সর্ধপ্রাণী। 
তুষিতে আমি নাহি জানি, নাহি যে আমার জ্ঞান | 





পরল বাহার- টিমে তেতাল। । 


দেমা আমায় ও চরণে স্থান। 

জানি ন! প্রারব শেষ, হইবে কখন ॥ 

সঞ্চিত যে ফল ছিল, তব নামে গলে গেল। 
হৃদয় পবিত্র হ'ল, কেবল রহিল প্রাণ ॥ 

যে যন্ত্রণা হইতেছে, বলি বল কার কাছে। 
ত্রিতাপ যে জলিতেছে, অস্থির হতেছে মন ॥ 
প্রারন্ধ ফলের বশে, পড়েছি অশেষ ক্লেশে। 
ভোগ ন1 হইলে শেষে, হইবে ন! নির্বাণ ॥ 


১৬৪ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


পূর্বজন্ম কম্মফল, আমার সঙ্গ না ছাড়িল। 

ভোগ শেষ না হইল, হল না সে বলহীন ॥ 

উপায় না দেখি আর, যদি কৃপা নাহি কর। 

প্রারন্ধ শেষের নাই উপায়, ভাবিতেছি রাত্রদিন ॥ 
ভেবে ভেবে হলাম সারা, কাতরে ডাকি মা তারা । 
হব কি মা তারাহারা, অবিরল করি” রোদন ॥ 


কালেংড়।--কাওয়ালী। 


অব্যক্ত হইলে ব্যক্ত উঠিল শক্তি মহান্‌। 
ব্রন্মের শক্তি হও তুমি গো মা, স্ষ্টির কারণ ॥ 
ক্ষর হয়ে অচেতনে, অক্ষর রূপে চৈতন্তে ৷ 
ব্যাপ্ত হ'লে ত্রিভুবনে, জগত করে স্মজন ॥ 
আছ তুমি সর্ব দেহে, বদ্ধ নহে কারো নেহে। 
মুগ্ধ কু নহে মোহে, করিছ সবে পালন ॥ 
বৈদান্তিক মায়া বলে, সাংখ্যের প্রকৃতি হ'লে। 
তোমার অসীম বলে, বিশ্ব করিলে নিন্মীণ ॥ 
আছ তুমি সর্বস্থানে, ঘেরে জীবে আবরণ। 
জীব তাহ! নাহি জানে, না করে তব সাধন, ॥ 
ভুমি না করিলে ছিন্ন, যায় না মায়া আবরণ । 
পায় ন। পদ পরম, হয় না কতু তারজ্ঞান ॥ 
তুমি মা বৈষ্ণবী শক্তি, জীবেরে দাও মে মুক্তি। 
জানি না! আমি স্তব স্ততি, কি করে তুধি তব মন 


সঙ্গীত-সুধাকর'। ১৬৫ 


যদি কৃপা বিতরণে, উন্মেষ কর মা জ্ঞানে । 
তা”্হ*লে সাধন ভজনে, কাটাই আমি এ জীবন ॥ 
এই করি নিবেদন, অস্তিমে দিও চরণ । 

যখন যাবে জীবন, হদে দিও দরশন ॥ 


পরজ--কাওয়ালী । 


আমার আর নাহি কোন ভয়। 

ম! যে দেখিছেন আমায় ॥ 

মায়ে দিলেন জীবন, করিলেন আমায় পালন । 
বাদ্ধক্যে কি কখন, ফেলে দিতে পারেন আমায় ॥ 
আমার দেহেতে পশি+, রক্ষা করেন দিবানিশি । 
কভু কাঁদি কভু হাসি, মায়েরি যে ইচ্ছায় ॥ 
আদেশ যাহা করেন, করিতেছি যে পালন । 
তা”হ”লে কি তিনি কথন, হ'তে পারেন কি নির্দয় ॥ 
আমি মায়ের মুখ চেয়ে, রেখেছি এ প্রাণ ধরিয়ে | 
এখন কি ফেলে দিয়ে, ক*র্বেন আমায় নিরাশ্রয় ॥ 
ছাঁড়িৰ না৷ মায়ের ধ্যান, থাকিব ধরে চরণ । 

যখন হবে মরণ, হৃদয়ে হবেন উদয় ॥ 


সাহানা-_আড়াঠেক। । 
কেগো দাড়ায়ে শবোপরি, বিশ্ব আলো! করি” । 
ভীষণ শ্মশান মাঝে, দেখি বাম। দিগন্বরী ॥ 
নীলিম মেরি আভা, তাহে পড়ে ভানুর প্রভা । 
দেবতারই মনোলোভা।, মুগ্ধ সবে রূপ হেরি ॥ 


১৬৩ 


সঙ্গীত-সধাকর। 


পদেতে বিজলী থেলে, চন্দ্র সুর্য নখমগুলে। 
ধক্‌ ধক অনল জ্বলে, বামার ললাটোপরি ॥ 
কিরীট স্পর্শে গগনে, শোভে তাহে তারাগণে। 
দশদিক সে কিরণে, কি শোভা ধরে আহা মরি 
শব্দ স্পর্শে হয় শিব, উঠিছে ভৈরব রব। 

স্তবূ হ'য়ে আছে ভব, রহে যে চরণ ধরি? ॥ 
কটিতে কিঞ্কিনী বাজে, নরমুণ্ড করে সাজে । 
কাটামুণ বক্ষমাঝে, বামে আছেন অলি ধরি” ॥ 
হেরে বেশ ভয়ঙ্করী, স্তম্ভিত যত নর নারী । 
দক্ষিণে অভয়। ধরি', রাখেন আশ্বাস করি+ ॥ 
কেহ বলে প্রলয় কাল, বুঝি উপস্থিত হ'ল । 
তাই বুঝি মহাকাল, ফেলে জগত গ্রাস করি” ॥ 


মেত্র কালেংড়।-- একতা ল। । 


দেখ দেখরে আজি মেলিয়া নয়ন 

কৈলাস হইতে মাতঃ, করিবেন আগমন ॥ 
পবিত্র সকলে হয়ে, সত্বর যাও রে ধেয়ে। 
লহ আহ্বান করিয়ে, পাতিয়। দিয়ে আলন ॥ 
ধোয়াও পদ গঙ্গাজলে, রক্তচন্দন জবা ফুলে। 
পূজ তার পদঘুগলে, ভক্তিভাবে ক'রে যতন ॥ 
ঘোর তম অনমানিশি, ভালে শণী অট্টহাসি। 
করেতে ভীষণ অসি, নাশিতে পাতকা' জন ॥ 


সঙ্গীত সুধাকর। ১৬৭ 


মা জেন নিরাকার, অ।সিছেন ধরে আকার । 
করিবারে মানবের, জেন মঙ্গল-বিধান ॥ 

যে জন হৃদয়ে ভাবে, তার ভয় নাই ভবে। 
সে যে শিব হয়ে যাবে, ম্পশিয়ে তার চরণ ॥ 
অতএব বলি শুন, হয়ে তুমি জাগরণ । 

সে রূপ কর্বে ধ্যান, ছিন্ন কর ভব-বন্ধন ॥ 


নিশ্র ললিত-_কাওয়ালী। 


এস মা আনন্দময়ী, দাও জীবে দরশন। 

সমগ্র ভারশ্বাসী, করে তোমায় আহ্বান ॥ 
শুরুপক্ষে সপ্তমীতে, আসিছ মা! কৈলাস হ'তে । 
পুত্র কন্তা লয়ে সাথে, হিমালয়ে আগমন ॥ 
কন্তা লক্ষ্মী সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি 
ময়ুর-পৃষ্ঠে সেনাপতি, পুত্র তব ষড়ানন ॥ 
জীবের যত বাহন, সঙ্গে আসে ভূতগণ । 
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহণ, করে অহি করে ধারণ ॥ 
দশ হস্ত প্রসারিয়ে, দশ দিক রক্ষা করিয়ে। 
দশবিধ অস্ত্র ল'য়ে, মহিষাস্গুরে কর দলন ॥ 
তিন,দিনের তরে এলে, আনন্দে সবে ভাসালে । 
বিজয়! দশমী হলে, হবে ঠকলাসে গমন ॥ 
সর্বমঙ্গলা নাম ধর, সকলের মঙ্গল কর। 
ডাকে সবে হয়ে কাতর, পেতে আশীষ-বচন ॥ 


৯৬৮ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 


ললিত বিভাস-_-কাওয়ালী। 


নিজ গৃহে গিরি, ভানুর উদয় হেরে। 


সাজান হিমালয়, কন্তারে আনিবারে ॥ 
মেঘমাল! সারি সারি, আসি রহে নিতম্বোপরি । 
অঙ্গন দেয় ধৌত করি', মণি মাণিক শোভ। করে ॥ 
ফুটিল স্বর্ণ চম্পক, সাজাইল চারিদি ক। 
মকরন্দে আমোদিত, ডেকে আনে মধুকরে ॥ 
শ্বেত রক্ত সরোজিনী, আর দেখ কুমুদিনী 
জলিছে ফণীর মণি, দশ দিক আলো করে ॥ 
শরতের চন্দ্রমা, ছড়াইয়ে জ্যোত্স্সা | 

উজ্জ্বল করে গিরিকণা, জীবমন মুগ্ধ করে ॥ 
পার্ববতীয় ফুল ফুটে, গন্ধেতে মধুপ ছুটে । 
তারাহার পুষ্প সাতে, সাজাইল গিরিবরে ॥ 
মেনকারে সম্বোধিয়ে, গিরি বলেন শুন পরিয়ে । 


যাব কন্তা আনিবারে, যাইব কৈলান শিখরে ॥ 


মভেশেরে বুঝাইয়ে, আনিব কন্তারে লয়ে । 

আসিবেন তিন দিনের তরে, থাকিবেন আলো করে ॥ 
কন্ত। এলে জামাতারে, পাইব আপন ঘরে । 

গণপতি কান্িকেরে, আনিব লক্ষ্মী সরস্বতীরে ॥ 
থাকিবেন তিন দিন, চতুর্থে পুনঃ গমন | | 


রেখেছেন করে নিয়ম, ভঙ্গ করিব কি ক'রে ॥ 


কর পূজা! আয়োজন, মনে রেখ অষ্টমী দিনু। 
কুপ্রবৃ্তি ইন্দ্রিয় বলিদান, ক”রে দেখাব জপতেরে ॥ 


সঙ্গীত-স্যধাকর । ১৬৯ 


মহোতৎ্সবে পড়ে যাবে, আনন্দে সবে মাতিবে। 
আনন্-শ্োত বহিবে, উৎসব হবে ঘরে ঘরে ॥ 


টোড়ী ভৈরবী--কাওয়ালী। 


কৈলাস শিখরে, তুষার মাঝারে, কেগে! পাষাণ-নন্দিনী ? 
রক্ত কোকনদ, সম তাঁর পদ, অতুল রূপ হরমনোমোহিনী ॥ 
জীবের ছুর্গতি হেরে, আছেন হুর্গ। নাম ধরে। 

উদ্ধারিয়ে পতিতেরে, হন পতিত-পাবনী ॥ 

মানব মঙ্গল তরে, আছেন দশ ভূজ ধরে। 

নাশিয়ে যে অনুরেরে, হন শান্তি-প্রদায়িনী ॥ 

আসিলে মাস আশ্বিন, পিতৃগৃহে তিনদিন | 

করেন ম! আগমন, হয়ে গণেশ-জননী ॥ 

এবার আমিলে পরে, যাইতে দিব না তারে। 

রাখিব জদয়-পুরে, ক”রে হৃদয়-বাসিনী ॥ 

হৃদয় কৈলাস হবে, শিবদুর্ণা এক দেখিবে। 

হেরে মনোবাঞ্চ। পুরিবে, ভবের সহ ভবানী ॥ 

পরিজনে বেষ্টিত হ/য়ে, জগতের পূজা লয়ে । 

স্বামিসনে যান চলিয়ে, হন কৈলাস-বাসিনী ॥ 


মিশ্র ললিত- একতালা । 


ওহে গিরিবাজ আজ, সুখের দিন হায় ফুরাইল। 
এত সাধের গৌরী এনে, আজ বিদায় দিতে হল ॥ 


১৭৩ 


সঙ্গীত-স্ধাকর। 


জগতেরই স্থুখ জেন, থাকে মাত্র তিন দিন। 
দুঃখ রহে সর্বক্ষণ মন তাহা না বুঝল ॥ 
অধৈর্ধযা হতেছে মন, কাতর হতেছে প্রাণ। 
উমারে করে বরণ, কি করে রাখি আখিজল ॥ 
জামাত। চির ভিথারী, শ্বশানেতে বাস করি” । 
গৌরী লয়ে বুষ চড়ি', কৈলাসেতে যে চলিল ॥ 
দাও গিরি আভরণ, পরায়ে দিব্য বসন । 
সাজায়ে দিব চরণ, দিয়ে চন্দন জবা ফুল ॥ 
উমা, লয়ে কন্তা স্থৃত, আর যত শিবদূত। 
সিদ্ধিপানে উন্মন্ত, হ'য়ে সকলে মাতিল ॥ 


মিশ্র পরজ--একতাল!। 


হিমালর়ে আজি সবে বিষণ বদন । 

মুহামায়! কৈলাসেতে করিবেন গমন ॥ 

ভূতনাথ ভূতসাথ, আ'সয়াছেন লঃয়ে রথ | 

পুত্র কন্তা তার সাথ, ঘাইবেন নিজ ভবন ॥ 
জগতে আনন্দ বত, রহে কেবল ক্ষণিক। 

তাহে রছে দুঃখ দিশ্রিত, রহে মাত্র তিন দিন ॥ 
হিমাচল অন্ধকার ক'রে, শিব সহ যাবেন চলে । 
মেনক1 বরণ করে, কনকাপঞ্রলি কর গ্রহণ ॥ 
মহামায়া আছ্যাশক্তি, জগত করেন স্থ্টি | , 
রেখেছেন ক'রে স্থিতি, জীবেরে করেন পালন ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৭১ 


শিব যে মহান্‌ পুরুষ, দেহপুরে করেন বাস। 

হইয়া বিশ্বে প্রকাশ, দেন সকলে চেতন ॥ 

মহামায়া! শিবশক্তি, মিলিয়া করেন স্যষ্টি। 

পুরুষ আর প্রকৃতি হরগৌরী হইয়া মিলন ॥ 

এখন মায়ে বিদায় দিয়ে, কি করে রব প্রাণ ধরিয়ে । 
কঠিন মম হিয়ে, গড়েছে দিয়ে পাষাণ ॥ 


ভীমপলশ্রী-_একতাল]। 


ওরে কৃতান্ত বদি একান্ত, লয়ে যাবে আমারে । 
বারেক বিলম্ব কর, একবার ডেকে লই তীহারে ॥ 
বুঝেছি তুমি শমন, এসেছ হ'য়ে গাপন। 

করিতেছ আকর্ষণ, লয়ে যেতে তব পুরে ॥ 

যে লয় মায়ের শরণ, সেনা কভু ডরে শমন। 

পায় সে পদ পরম, চ'লেযায় ডঙ্কী মেরে ॥ 
মহাকাল পদানত, পদে পড়ে অবিরত । 

মা তাই কালীনামে খ্যাত, বিরাজেন চরাচরে ॥ 
মহাকালে হ'য়ে মিলিত, স্থজিলেন জীব জগত । 
কালে হয়ে বঞ্ধিত, কাল তাদের সংহারে ॥ 

জানি বটে রে শমন, সকলই কর ভক্ষণ। 

যে পায় মায়ের চরণ, ছুঁতে কি পার তারে ॥ 
আশ্রিত বিপন্ন হ'লে, রক্ষা করেন লয়ে কোলে । 
ধরিতে না! দেন কালে, লয়ে যাবে বল কি ক'রে ॥ 





১৯৭২ 


সঙ্গীত-সুধাকর । 
ভীমপলমশ্ী--একতালা । 


এ সময় তারা তোমায়, এই মাত্র নিবেদন । 
চরণে পাই যেন স্থান, লিও ও রাঙা চরণ ॥ 
আমার কাল পুর্ণ হ'ল, মরণ নিকটে এল। 
এখন মন ভীত হ'ল, আতঙ্কে কাপিছে প্রাণ ॥ 
যাইবার পথ তুর্গম, অরণ্য কণ্টকাকীর্ণ। 

তাহে আবার জনশূন্য, তিমিরে রাখে আচ্ছন্ন ॥ 
মনে সদ! ভাবি তাই, যাইতে তোমার ঠাই । 
সম্বল ত কিছু নাই, করি নাই যে সাধন ॥ 
এখন চিন্তা মনে এল, হতাশ মনে প্রবেশিল । 
প্রাণ যে কেদে উঠিল, ফেলিল ক'রে অজ্ঞান ॥ 
তব দয়ার নাহি সীমা, পতিতে কর করুণা । 
তবে কেন আমি পাব না, কাতরে করি রোদন ॥ 


বাড়ায়ে দা চরণ, রাখি বক্ষে করি” ধারণ। 


পরশিয়ে ও চরণ, মুক্ত হয়ে করি গঘন ॥ 


পরজ বাহার-_ কাওয়ালী। 


কেন মা ভ'লে আমার এত নিদারুণ । 

লদ্বু পাপে গুরু দণ্ড, করেছ বিধান ॥ 
আঁখি-তারার প্রভা গেল, দৃষ্টিশক্তি হরে নিল। 
সব অন্ধকার হ'ল, বিষাদে ডুবিল প্রাণ ॥ 
অন্তরে আলো না উঠিল, সেথা অন্ধকার হল । 
বাহা ভিতর না রহিল, ঘেরিল সকল তম ॥ 


সঙ্গীত-স্থধাকর। ১৭৩ 


কি পাপ করিয়াছিলাম, সন্ধান তার না পাইলাম । 
এখন ভেবে আকুল হ'লাম, অসহ্ হ'ল জ্বলন ॥. 
পাপের যে নাহি সীম, এখন ত দিলে না জ্ঞান। 
করিলে না! নিবারণ, করিলাম আমি যখন ॥ 

পাপ করেছি রাশি রাশি, তাই এ দুঃখেতে ভাসি। 
কথন নাই মুখেতে হানি, সদ] বিষণ্ন বদন ॥ 

জানি না স্তব স্তুতি, হ'ল না কেবলা ভক্তি । 

কি কঃরে পাইব মুক্তি, ভাবিয়৷ না পার মন ॥ 

যদি কৃপা নাহি কর, আমার দুঃখের নাহিক পার। 
যদি মোরে নাহি নিস্তার, নিশ্চয় যাবে জীবন ॥ 


ভৈরবী--একতালাখ 
তোমার অনস্ত লীলা গো ম! কে বুঝিতে পারে । 
বিশ্বেতে থেলিছ কত, যোগমায়৷ নাম ধারে ॥ 
কারে দাও ম! সিংহাসন, কারে খাওয়াও ভিক্ষান্ন। 
কারে কর যোগফল দান, কারে রাখ মায়ায় ঘেরে, ॥ 
কার কর জ্ঞান বিকাশ, হৃদয়ে হয়ে প্রকাশ । 
কারে কর মা হতাশ, দাও রেখে অন্ধাকারে ॥ 
কারে দাও গে! বিবেক বল, ত্যাগ ক'রে যে সকল 
রাখে না! কিছু সম্বল, তোমারে মা ধ্যানে ধরে ॥ 
কেহবা মায়ারই বশে, বন্ধ করে অষ্ট পাশে । 
পারে না যেতে তব সকাশে, থাকে বিশ্ব কারাগারে ॥ 
যেবা হঞ্জ ভাগ্যবান, তীব্রবেগে গলে মন । 
প্রবৃত্ত ইয় কর্তে সাধন, লও তারে উদ্ধার ক'রে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


আমি অতি ভাগ্যহীন, সঞ্চিত নাহিক পুণ্য । 


ফিরাও না কৃপা নয়ন, রাখিলে মা অন্ধ কবে ॥ 





সুরট মল্লার-_কাওয়ালী। 


বুঝিতে যে নাহি পারি, মা আমার মেয়ে কেমন । 
থাকেন হয়ে দিগন্বরী, ফেলে বদন ভূষণ ॥ 
মেঘমালা চতুর্দিকে, অন্বর হয়েছে দিকে । 
দেখিতে ন! পায় তাকে, না হইলে ভাগ্যবান ॥ 
ঠাহারে দেখিবার তরে, জীব বেড়ায় ঘুরে ঘুরে । 
তার জোতি চরাচরে, প্রকাশিত সব্বক্ষণ ॥ 
আছেন তিনি বিশ্বাকারে, বিশ্বেতে বিরাজ করে। 
জীব চিনিতে নাহি পারে, ইতস্ততঃ করে ভ্রমণ ॥ 
যে তারে চিনিয়াছে, মনে ধারে বসে আছে । 
ধ্যানে ধরে রাখিয়াছে, করবে ব'লে দরশন ॥ 
উলাঙ্গিনী করে তারে, সাধক বর্ণনা করে। 

যিনি বেড়ান স্যষ্টি ক'রে, বসন পরেন কখন ॥ 

এ বিশ্ব তাহার লীল।, দিবানিশি করেন খেলা । 
ডাক তারে এই বেলা, নিকট দেখ শমন ॥ 


কালেংড়।--কাওয়ালী। 


কি গতি হইবে তারা বল মা আমারে । 


, পারি না ধ্যান করিবারে, মন স্থির করে ॥ 


যখন ধ্যানেতে বমি, অনিতা ভাবন! আসি” । 
অন্তরে যায় প্রবেশি”, পারি নাস্থির রাখিবারে ॥ 


সঙ্গীত স্থধাকর। ১৭৫ 


মন সংবম করে, রাখি ধরে চেষ্টা করে । 
ইন্দ্রির় আসিয় পড়ে, লঃয়ে যায় বাহির ক'রে ॥ 
আনিয়া আর রিপুগণ, উত্তেজিত করে মন। 
আনিয়া ফেলে যে ভ্রম, থাকিতে না দের পুরে ॥ 
অনিত্য বাসনা লয়ে, মনেরে দেয় তাড়াইয়ে । 
স্বর্গ মত্ত্য বেড়াইয়ে, নিয়ত ভ্রমণ করে ॥ 

বশ করিধারে মন, যতই না করি যতন। 
শোনে না মম বচন, ফেলে দেয় দূর করে ॥ 
বদি তান কূপ! হয়, তবেই মন বসে রয় । 
তাহ'লে যে ধ্যান হয়, ধারণ। তাহারে করে ॥ 





পরজ বাহার--টিমে তেতালা । 


কে দিবে গো ভিক্ষী আমারে । 

বেড়াই আমি ঘুরে ঘুর, মায়ের নাম ক'রে ॥ 
অন্নপূর্ণা মা যে আমার, প্রচুর অন্ন তার ভাগুারে ॥ 
জগতেতে যত 0লোকঃ জেনেছে যে তার স্বরূপ । 
কখন থাকে ন! ভূকো, ডাকে যে তার কাতরে ॥ 
অন্নময় কোষ আছে, অন্নগত প্রাণ হয়েছে । 

মনে মনে ডাকিতেছে, দিতেছেন বিজ্ঞ'ন তারে ॥ 
আনন্দমরীরে লয়ে, আনন্দ ভাসে হদয়ে। 

শিব যে ভিখারী হয়ে, বেড়ালেন ভিক্ষা করে ॥ 
ভিখারী ক'রেছ মোরে, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে 
দাড়াইয় আছি দ্বারে, মুক্তি ভিক্ষা দাও আমারে ॥ 


১৭৬ 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


কষ্টেতে যায় প্রাণ, করেছ আমারে দীন। 
পারি না কর্তে সাধন, ভিক্ষা দাও দয়া ক'রে ॥ 


সুরট-__মল্লার। 


পতিতে না তারিলে তারা, কে ডাকিবে মা তোমারে । 

পতিতপাবনী নাম, তবে কেন গো মা আছ ধরে ॥ 

যাহার আছে সাধন, যাহাদের আছে জ্ঞান । 

বারা হয় পুণ্যবান, নিজগুণে যাবে তরে ॥ 

মনের নাহিক শক্তি, ছদয়ে নাহিক ভক্তি । 

কি ক'রে হইবে মুক্তি, পারি না স্থির করিবারে ॥ 

শুনেছি যে শাস্ত্রে বলে, তোমার না কৃপা হলে। 

জীব সব কিসের বলে, মুক্ত হ'য়ে যেতে পারে ॥ 

আমার না হ'ল জ্ঞান, খুলিল না জ্ঞান নয়ন । 

কি কঃরে হবে পরিত্রাণ, বদি না তার কূপ! করে ॥ 

পতিত কি রব আমি, থাকিতে তুমি জননি। 

উদ্ধারিয়ে ল'বে জানি, ডাকিলে তোমায় কাতরে ॥ 

দিবানিশি ডাকিতেছি, সদাই আমি কাদিতেছি। 

তব বাণী শুনিয়াছি, আশ্বাস দাও অন্তরে ॥ 

তোমার মা আশ! পেয়ে, সে আছি বে নির্ভয়ে। 

লইবে তুমি ডাকিয়ে, দিবে আমায় মুক্ত ক'রে ॥ 
মিএ ললত-- একতালা। 

অস্তিম্বু কালেতে তারা, দিও না যাতনা মোরে। 

দেখিতে দেখিতে তোমায়, যাইব এ দেহ ছেড়ে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর । ১৭৭ 


থাকিবে অন্তরে জ্ঞান, খুলিবে জ্ঞান-নয়ন। 

হবে দিব্য দরশন, শাস্তি পাইবে অন্তরে ॥ 

জপিতে জপিতে নাম, বলে অন্তে গঙ্গা নারায়ণ । 
যায় যেন আমার প্রাণ, মনে মনে তোমায় স্মরে ॥ 
থাকবেন! মাক বন্ধন, কেবল রবে তত্বজ্ঞান। 

যেন সব আত্মীম্বগণ, দেয় নাম কর্ণ-কুহরে ॥ 

যেন চক্ষে দেখি জ্যোতি, অন্তরে যেন হয় ভাতি। 
হৃদয়ে তোমার মূর্তি যাই যেন কর ধরে ॥ 
নির্ষিকল্প সমাধি হবে, আনন্দে অন্তর ভরিবে । 
ব্রহ্মরন্ধ, ফেটে যাবে, যাবে দেবযান ধরে ॥ 


কালেংড়া--আড়খেম্ট। । 


ভাস্ল তন্থুর তরি, অনস্ত মহাসাগরে । 
জানিনা! কোথায় যাব, সে ভীষণ পারাবারে ॥ 
হুর্গা ঝলে যাত্রা করি”, ভাসালাম দেহতরি । 
জমিবে কোথায় পাড়ি, কেহ বলে দেয় না মোরে ॥ 
তরির যে কাগ্ডারী ছিল, তার দেখা ন! মিলিল। 
অকুলে তরি ভাপিলঃ পারে যাব আমি কি করে ॥ 
ছয়জন দাড়ি নিপুণ, দাড় ফেলে ঘন ঘন। 
পাঁচ জনে টানে গুণ, ফেলিতে অতল সাগরে ॥ 
বাসন! বাতাস আসে, তরি তাক্স যায় ভেসে । 
বাধে যেআসক্তি পাশে, তরি বেড়ায় ঘুরে খু 
দিক্‌ নির্ণয় যন্ত্র মন, ঘুরিতেছে সর্বক্ষণ । 

১২ 


১৭৮ 


সু 


সঙ্গীত-সুধাকর। 


স্থির না থাকে কথন, দেখাইয়া দেয় না তারে ॥ 


কেবল এক ভরস! করি, চালাইয়া দিলাম তরি। 


যদি তিনি রূপা করি+, টেনে লন পরপারে ॥ 


স্থরট মল্লার--আড়াঠেক। ৷ 


অন্তিম কালেতে তারা, করি নিবেদন । 

চরমে চরণে গো মা, পাই যেন স্থান ॥ 

হেন কন্ম নাই আমার, করিতে পারি না জোর। 
যদ্দি তুমি কৃপা কর, তবেই হবে পরিত্রাণ ॥ 
পাঠাইলে এ সংসারে, সু প্রবৃত্তি দিলে না মোরে। 
বেড়াইলাম কর্ম ক'রে, না ভাবিলাম চরম ॥ 
প্রবৃত্তি দিলে যেমন, কন্ম করি যে তেমন। 

কি করে বল এখন, শাস্তি করিবে বিধান ॥ 
এখন মা চরণে ধরি, আমার প্রতি কৃপা করি 
দাও আমায় চরণ-তরি, করিব মহা প্রস্থান ॥ 


কালেংড়। -কাওয়ালী । 


, আশীর্বাদ কর গো মা, যাব এবার যাত্রা ক'রে। 
. একাকী ভামিব আমি, গিয়ে অনন্ত সাগরে ॥ 


নিশি পদধূলি লয়ে, ল'ব মন্তকে বাধিযে। 
যাইব আমি নির্ভয়ে, যাব না আবর্তে পড়ে ॥ 


সঙ্গীত-সুধাকর। ১৭৯ 


অনস্তেরই অন্ধকারে, ঘেরিতে পারিবে না মোরে। 
থাকৃবে তুমি আলে! ক'রে, যাঁব আমি তোমায় ধরে ॥ 
বাইয়া সাগর পারে, দেখিতে পাব তোমারে। 

থাকিব তোমারই পুরে, আসিব না আর ফিরে ॥ 
জ্ঞান-আখি দাও খুলে, দেখি তোমায় অন্তরে। 

যাইব সাগর পারে, রেখে তোমায় লক্ষ্য ক'রে ॥ 


বেহাগ--আড়াঠেক।। 


বাতা রনী কোথা করিবে গমন। 

কি ক'রে ফেলিয়া যাবে, এ দুৰ্ধুল সন্তান ॥ 
কে বল ভালবাসিবে, কে বল আমায় দেখিবে। 
কি ক'রে প্রাণ রক্ষা হবে, ভাবিয়া না পায় মন ॥ 
আমার হ'ল না জ্ঞান, জানিলাম না মা কেমন। 
দিলে না কভু দরশন, রহিলে হ'য়ে গোপন ॥ 
মা হঃয়ে এত কঠিন, জানি নাযষেকি কারণ। 
কাদাইছ চিরদিন, আশ্বাস না পাই এখন ॥ 
এখন ভেবেছে মন, রাখ্ব না আর জীবন । 
জীবনে দিব জীবন, তাহে যদি পাই চরণ॥ 
আম্মি তব পায়ে ধরি, লও আমায় সঙ্গে করি, । 
রেখে দিও দাস করি+, সেবিতে রাঙা চরণ ॥ 





আনত ৮ বেস 


